বই সম্পর্কে 


বইয়ের লেখক ইলান প্যাপে 
১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপুর যুদ্ধের 
হিসেবে লড়াই করেছেন। এরকম 
একজন “ইহুদি' থেকে আমরা যা 
আশা করি, প্যাপের ক্ষেত্রে 

হবে নিশ্চিত। 


হ্যা, তিনি এবং তার মতো 
বেশকিছু ইজরাইলি ইতিহাসবিদ 
আপনাকে আশাবাদী করবে যদি 
আপনি নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। 
যদি স্বপ্ন দেখেন কাফনরূপে 
গোরস্তানের পরিবর্তে ফিলিস্তিনিরা 
একদিন মাতৃভূমির পতাকা বুকে 
জড়িয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 
ফিলিস্তিনের রাজপথে হাটবে। 
ফিলিস্তি নি শিশু বাবার কাধে চড়ে 
কচি হাতে দেশের পতাকা নাড়িয়ে 
'ইয়াওমুল কুদস' উদযাপন করবে । 
ইহুদি ধ্োপাগান্ডা, ইন্থদি 
যড়যন্ত-শব্দগুলো শুনলেই অনেক 
'বিদ্ধান' নাক কুঁচকান, কুটি 
করেন । আড়ালে হাসি-তামাশাও 
করেশ। তারা নিশ্চিত প্যাপের এই 


নি গড়ে 
1 আ/ 1৬0৩ 


গিয়ে হোচট খাবেন । 


(08177১08101161- 


অনুবাদকের কথা 


ইলাল প্যাপে জন্মসূত্রে একজন ইজরাইলি ইহুদি। বাবা-মা ছিলেন হিটলারের 
নাৎসি বাহিনীর কবল থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসা জার্মান। ১৯৫৪ 
সালে ইজরাইলের হাইফায় জন্ম তার। ১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপুর যুদ্ধের 
সবচেয়ে গুরুতর যুদ্ধক্ষেত্র গোলান মালভূমিতে ইজরাইলি সেনাসদস্য হিসেবে 
লড়েছেন। এরকম একজন 'ইহুদি' থেকে আমরা যা আশা করি, প্যাপের 
ক্ষেত্রে সেরকমটা করলে 'আশাহত' হতে হবে নিশ্চিত। 

হ্যা, তিনি এবং তার মতো বেশকিছু ইজরাইলি ইতিহাসবিদ আপনাকে 
আশাবাদী করবে যদি আপনি নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। যদি স্বপ্ন দেখেন 
কাফনরূপে মাতৃভূমির পতাকা গায়ে নিয়ে গোরস্তানের পরিবর্তে ফিলিস্তিনিরা 
রাজপথে হাটবে। ফিলিস্তিনি শিশু বাবার কীধে চড়ে কচি হাতে দেশের পতাকা 
নাড়িয়ে “ইয়াওষুল কুদস" উদযাপন করবে । 

প্যাপে ইজরাইলের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, হিক ইউনিভার্সিটি অব 
জেরুজালেম থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করার পর অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি 
করেন। পিএইচডি থিসিসটিই ছিল তার প্রথম গ্রন্থ__-“বিটেন এন্ড দ্য আরব- 
ইজরাইল করয্রিক্ট' । ১৯৯৬ এবং '৯৯ সালে ইজরাইলের সংসদীয় নির্বাচনেও 


চাকরিচ্যুত এবং দেশাস্তরী হয়ে এখন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটরের 
অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত । সেখানকার ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর প্যালেস্টাইন 
স্টাডিজের ডিরেক্টর । 

আশির দশকের শেষভাগে ফাস হওয়া এঁতিহাসিক নথিপত্র ঘেটে 
গতানুগতিক মিথ্যা ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে যারা “নব্য ইতিহাসবিদ' হিসেবে 
খ্যাতি পেয়ছেন, প্যাপে তাদের একজন । যুগ যুগ ধরে চলে আসা জায়োনবাদি 
প্রোপাগান্ডার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি সেসব বিরলতম ইহুদিদেরও 
একজন যারা ফিলিস্তিন-ইজরাইল দ্িরাষ্ট্রের কাল্পনিক সমাধান মানে না। এক 
রাষ্ট্র চান__ফিলিস্তিন! 


(0811790811101 


কলিনজিং ইন প্যালেস্টাইন/। কিন্তু একাডেমিক বিচারে সবচেয়ে গুরু, মি, 
তার সর্বশেষ বই, ২০১৭ সালে প্রকাশিত-_“টেন মিথস আ্যাবাউট উপ ইই 
ইহুদি প্রোপাগান্ডা, ইহুদি ষড়যন্ত্র__শব্দগুলো শুনলেই অনেক [ইল | 
কুঁককান, জ্রকুটি করেন। আড়ালে হাসি-তামাশাও করেন। ভারী শীট 
প্যাপের এই বই পড়তে গিয়ে হোচট খাবেন। শিট 
কত নিপুণভাবে ইহুদিরা প্রোপাগান্ডা আর মিথ্যাচারের ২ 
রেখেছে, যেখানে বিশ্বসেরা স্কলাররাও ফেঁসে গেছেন। দি গে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে যদি আপনি “নিরপেক্ষ গবেষণার পাসের 
প্রোপাগানডার তগতামি খুঁজে পান, অবাক হওয়ার কিছুই নেই | বা 
বর্তমান বিশ্ব মূলত “মাল্টিলেয়ার্ড' বা বহস্তরবিশিষ্ট বিশ্ব। এক ধা? 
করে কিচ্ছু হয় না। কোনো ফেনোমেনা চেঞ্ড করতে হলে কাজ করতৈ ১ ইট 
ধাপে, বহু স্তরে, বহু বছর ধরে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক টি ই 
সামরিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আরও অনেক অনেক ? ক্টনৈতিক, 
ফিলিত্তিন-_ইজরাইল ইস্যুর ত্র! তেন 
রর নামা নাও একদিনে হবে না । এক ধাপে হবেনা 
র্‌ ৷ আসবে ধীরে ধীরে । বহু বছরে জনমত প্রভাবিত হতে হী! 


উই ক্ষেত্রে কাজ করে তি 
? লা চলে সবচেয়ে গুরুততপূর্ণ একটি সংযোজন 


€09177১08101101 


মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অপার অনুগ্রহে তিন সপ্তাহ পর 
আরেক জুমআর দিন সমান্ত হয়েছে অনুবাদের কাজ। সকল প্রশংসার মালিক 
আল্রাহ! 


রখ বে 
শিক্ষাথী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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ঘটনাপ্রবাহ 


পোগোম শুরু, যা ১৮৮5 পর্যন্ত স্থায়ী হয় 
র য়। ইউরো 
টপ 


জায়োনিসট মুভমেন্টের জ_ 
১৮৮২-প্রথম আলিয়া (১৮৮২-১৯০৪)। [19101 1.97101, 210] 
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জায়োনিস্ট কংঘেস অনুষ্ঠিত। ওয়ার্ড জায়োনিস্ট 


৫8০0৬) [091 
১৮৯৭ 


কংগ্রেস গঠন। 
১৮৯৮-দ্বিতীয় জায়োনিস্ট কংগ্রেস। 


১৮৯৯-তৃতীয় জায়োনিস্ট কংগ্রেস । 
১৯০১-দ্য জুইশ ন্যাশনাল ফা গঠন (জেএন 
| এফ 
টি | নর 
পন অফিস প্রতিষ্ঠা (১৯২৯ সালে এটি জুইশ এজেন্সি 
১৯০৯-প্রথম তি 
তে চি কিবুতজ ডিগানিয়া প্রতিষ্ঠা 
ভিউ পত্রবিনিম অক 
১৯১৬-সাইকস-পিকট চুক্তি। এ 


্‌ তি রন, ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন 
১৯২০ পর্যন্ত শাসন করে 2 
র্। 


১৯২০-হাগানাহ 
নশফারেসে বিটেনকে না হিসদারুত 
১৯২২-ব্রিটেন যান কা হর 0 
রাহয়। 


উ, টিক 
মস তীর 
্যাভেটের তে ছটি অব লুজানে ফিলিস্তিন ও 
১ দেওয়া হয়। 


(58117081011 


১৯৩১-হাগানাহ ভেঙে ইরগুন প্রতিষ্ঠা হয়। 

১৯৩৬-প্রথম আরব বিদ্রোহ শুরু হয়, ১৯৩৯ পর্যন্ত স্থারী হয় । 

১৯৩৭-দ্য পিল রয়্যাল কমিশন গঠিত হয়। 

১৯৪০-ইরগুন ভেঙে লেহি গঠিত হয়। দ্য ভিলেজ ফাইলস প্রভেন্ট 
ঘোষিত হয় । 

১৯৪৬-আ্যাংলো আমেরিকান কমিশন অব ইনকোয়ারি | 

১৯৪৭-ব্িটেন ম্যান্ডেটের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে, ফিলিস্তিন প্রশ্ন 
জাতিসংঘের হাতে ন্যস্ত করে। জাতিসংঘ [05002 নামে একটি বিশেষ 
কমিটি গঠন করে তারা ভূমি ভাগাভাগির প্রস্তাব উত্থাপন করে। জাতিসংঘ 
সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় (রেজ্যুলুশন ১৮১)। 

১৯৪৮-ফিলিস্তিনে জাতিগত নিধনযজ্ঞ, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাণ্তি। 
ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক 
জন্য বরাদ্দ ভূমিতে থাকা গোটা ফিলিস্তিনি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেককে উচ্ছেদ, 
অর্ধেক ঘরবাড়ি ধ্বংস, ১২টি শহরের মধ্যে ১১টির ধ্বংস সাধন। 

১৯৪৯-জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলুশন ১৯৪ পাস (ফিলিস্তিনি 
শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আহ্বান)। মিসর, জর্ডান, লেবানন ও ইজরাইলের 
মাঝে অস্ত্রবিরতি চুক্তি। ইজরাইলের অভ্যন্তরে থাকা অবশিষ্ট ফিলিস্তিনিদের 
ওপর সামরিক আইন জারি, যা ১৯৬৬ পর্যন্ত বহাল ছিল । 

১৯৫০-আরব দেশগুলো থেকে ইহুদিদের অভিবাসন শুরু । 

১৯৫৬-ইজরাইল বিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিসরের জামাল আবদুন 
নাসেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে সিনাই উপত্যকা ও গাজা উপত্যকা 
দখল করে নেয়। কাফর কাসিম গণহত্যা । 

১৯৫৯-ওয়াদি সালিব দাঙ্গা (বৈষম্যের প্রতিবাদে হাইফায় মিজরাহি দাঙ্গা) । 

১৯৬৩-বেনগুরিয়ন যুগের সমাপ্তি । 

১৯৬৭-ছয় দিনের যুদ্ধ; ইজরাইল মিসরের কিছু অংগ দখল করে নেয়। 
গোলান মালভূমি, পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর দখল । জাতিসংঘ নিরাপত্তা 
পরিষদের রেজ্যলুশন ২৪২, ইজরাইলকে সব দখলকৃত ভূমি থেকে 
প্রত্যাহারের আহ্বান । পশ্চিম তীর ও গাজায় ইজরাইলি সেটলমেন্ট শুরু । 

১৯৭৩-দ্য অক্টোবর ওয়ার; ইজরাইলের আবারও মিসরের কিছু অংশ 


দখল, রক্তাক্ত যুদ্ধের পর গৌলান মালভূমির দখল ধরে রাখা, যা খোদ 
ইজরাইলিদেরই মুগ্ধ করে ফেলেছে। 
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জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশন ৩৩৮, ফিলিস্তিনি 
যর অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি । দো 
১৯৭৬-গ্যালিলির ইনুদিকরণের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিদের দ্য যা 


শুরু । 
১৯৭৮-ইজরাইল-মিসরের মাঝে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। তেল আবিবে 
পিএলওর আক্রমণ, ইজরাইলের দক্ষিণ লেবানন দখল । 
১৯৮১-ইজরাইলের সঙ্গে গোলান মালভূমির একাত্মকরণ। 
১৯৮২-সিনাই মিসরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । পিএলওকে ধ্বংসের লক্ষ্যে 
লেবাননের অভ্যন্তরে ইজরাইলের অপারেশন পিস ফর গ্যালিলি। 
১৯৮৭- প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা। 
১৯৮৯-সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ইউরোপের পূর্বাঞ্চল থেকে 
ইহুদি এবং অ-ইহুদিদের ইজরাইলে গণ-অভিবাসন। 
১৯৯১-প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন বিষয়ে আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন আহ্বান করে মাদ্রিদে । 


রবিন দ্বিতীয়বারের মতো প্র হী ইলের ক্ষমতায় আসে। আইজা 


১৯৯৩-হোয়াইট হাউসে ভি 
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২০০১-লিকুদ পার্টির প্রধান এরিয়েল শ্যারনের প্রধানমন্ত্রিতব। পরবর্তী 
সময়ে তার নিজ দল কাদিমা গঠন এবং ২০০৫ সালের নির্বাচনে জয়। 

২০০২-দ্য ওয়েস্ট ব্যাংক ওয়াল প্রকল্পের অনুমোদন, ২০০৩ সালে 
বাস্তবায়ন। 

২০০৫-শ্যারনের পুনর্নির্বাচিত হওয়া । 13০০০ 1)1০50)01 ৪170 
110110105 1৬1০৬০1)০1-এর সুচনা । গাজা থেকে ইজরাইলের সেনা ও 
সেটলমেন্ট প্রত্যাহার । 

২০০৬-প্যালেস্টাইন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে হামাসের বিজয়। দ্য 
মিডল ইস্ট কোয়ার্টার (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাতিসংঘ এবং ইউরোপিয়ান 
ইউনিয়ন), ইজরাইল, বেশ কিছু পশ্চিমা রাষ্ট্র এবং আরব রাষ্ট্রের প্যালেস্টাইন 
অথরিটির ওপর অবরোধ আরোপ । সব বিদেশি সহায়তা বন্ধ । গাজা অবরোধ 
শুরু দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ এবং গাজায় ইজরাইলি আক্রমণ এহুদ ওলমার্টের 
প্রধানমন্ত্রিত (২০১৬ থেকে ঘুষ ও অবিচারের দায়ে তিনি জেল খাটছেন)। 

২০০৮-_গাজায় অপারেশন ক্যাস্ট লিড। জাতিসংঘ ও অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক সংগঠনের ১ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ, 
৯২৬ জন ছিল নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ । ছয়জন ইজরাইলি সৈন্য এবং তিনজন 
সাধারণ মানুষ নিহত । 

২০০৯-২০১৩-নেতানিয়াহুর দ্বিতীয় সরকার । 

২০১১-ইজরাইলে সামাজিক প্রতিবাদ আন্দোলন (দ্য টেন্ট মুভমেন্ট) । 

২০১২-অপারেশন পিলার অব ক্লাউড । ফিলিস্তিনি রকেট হামলায় চারজন 
ইজরাইলি বেসামরিক নাগরিক এবং দুই সেনা নিহত। জাতিসংঘের 
হিসাবমতে, ১৭৪ ফিলিস্তিনি নিহত, যাদের ১০৭ জনই বেসামরিক । 

২০১৩-নেতানিয়াহুর তৃতীয় সরকার । 

২০১৪-অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ । ২ হাজার ১২৫ থেকে ২ হাজার ৩১০ 
জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা (১ হাজার ৪৯২ জন বেসামরিক, ৫৫১ শিশু এবং 
২৯৯ জন নারী)। ১০ হাজার ৬২৬ থেকে ১০ হাজার ৮৯৫ জন আহত (৩ 
হাজার ৩৭৪ জন শিশু, যাদের এক হাজার জন স্থায়ীভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে 
যায়)। ৬৬ ইজরাইলি সৈন্য, পাঁচজন বেসামরিক (একজন শিশু) এবং একজন 
থাই নাগরিক নিহত। ৪৬৯ জন ইজরাইলি সৈন্য এবং ২৬১ বেসামরিক লোক 
আহত । ইজরাইল ১৭ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস করে, আংশিক ধ্বংস 
করে ৩০ হাজার । 

২০১৫-_নেতানিয়াহুর চতুর্থ সরকার। 
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পূবকথা 


প্রতিটি সংঘাতের গোড়ায় রয়েছে ইতিহাস। অতীতের সত্য ও নিরপেক্ষ 
বোঝাপড়া শান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে বিকৃত ও পক্ষপাত দুষ্ট 
ইতিহাস ধ্বংসের বীজ বোনে । ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট থেকে এ কথা 
সুস্পষ্ট যে ইতিহাসের বিকৃতি, এমনকি নিকট অতীতের ইতিহাস হলেও, তা 
অপূরণীয় দুর্যোগ বয়ে আনে। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ইতিহাসের বিকৃত চর্চা 
নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং উপনিবেশবাদী দখলদার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে মিথ্যাচার, বিকৃতাচার 
বর্তমানেও চলমান এবং তা সংঘাত স্থায়ীকরণে গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতের আশাও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। 

ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের অতীত ও বর্তমান নিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে । ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সংঘাতের প্রকৃত কারণ 
বুঝে ওঠা দায়। পাশাপাশি চলমান রক্তপাত ও সহিংসতার পেছনে দায়ী যেসব 
বিষয়, সেগুলো লাগাতার বিকৃত করা হচ্ছে । এখন আমাদের করণীয় কী? 

কীভাবে বিতর্কিত ভূমি ইজরাইল রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে গেল? জায়োনিস্ট 
ইতিহাসের আয়না এমন কিছু মিথের ওপর দাড়িয়ে আছে, যেগুলো অতি 
সূক্মভাবে এই ভূমির ওপর ফিলিস্তিনিদের নৈতিক অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ 
করেছে। উদ্ভট বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমের অনেক “মূলধারার” মিডিয়া ও 
রাজনৈতিক এলিট এসব বূপকথাকেই অমোঘ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এ 
কারণেই বিগত ৬০ বছর কিংবা তারও অধিক সময় ধরে ইজরাইলিদের সকল 
অপকর্মের প্রতি অন্ধ সমর্থন দিয়ে আসছে। এতেই শেষ নয়, রূপকথার প্রতি 
এই অন্ধ ভালোবাসা পশ্চিমা সরকারগুলোকে সংঘাত নিরসনে কার্যকর 
পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখছে। 

সেসব রূপকথার আগল ভাঙতে এই বই। জনসম্মুখে যেগুলোকে ধ্রুব 
সত্য হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে । আমি মনে করি, এতিহাসিক তথ্যাবলির 
বস্তুনিষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে সত্যের এই অপলাপ ও মিথ্যাচারের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে 
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ব্য হচেছ রং০ঙে মিথ্যাচার এবং এতিহা 


ৰ ল উপভী টা | 
দেওয়া সম্তব। বা প্রতিটি রূপকথার পাশে সত্য বসিয়েছি, ধতিটি 
বাস্তবতার যুগপৎ তর “ইুতিহাসচর্চ' থেকে প্রাপ্ত জুল বাওার স্বরূপ উন্মোটন 
অধ্যায়ে নিকট অতীতের 

রছি। চলিস্তিন ইস্যুর সঙ্গে কোনে 
৭ বইতে ১০টি রূপকথা রয়েছে। 111 কোনো মা 
বইতে প্রত্যেক ব্যক্তি এসব রূপকথার মুখোমুখি হয়ে থাকেন 
কো | ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করেছি । 
মিথ এবং প্রতয্তরগুলো একটি ঘা 


প্রথম অধ্যায়টি উনিশ শতকের শেষ ভাগে জায়োনিস্টদের আগমনের 
ধা্ালে যেসব বিষয় ঘটেছে, সেসবের জন্য নিবোদিত। এ সময়ের প্রধান 
প্রচারণা ছিল জায়োনিস্টরা যে ভূমিতে পদার্পণ করছে, সেটি আদতে একটি 
বিরান, অনুর্বর এবং প্রায় মরুতুল্য ভূমি, জায়োনিস্টরা এসে তা আবাদযোগ্য 
মানববসতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেখানে একটি 
উদীয়মান জাতি ছিল। অপ্রতিরোধ্য গতিতে তারা আধুনিকতা ও জাতীয়তার 
সোপানে আরোহণ করছিল। ফিলিস্তিন বিরানভূমি ছিল এই রূপকথার পেছনে 
'এ ল্যান্ড উইদাউট পিপল ফর পিপল উইদাউট ল্যান্ড' বা ভূমিহীন মানুষের 
জন্য মানুষবিহীন ভূমি তত্ত (ইজরাইল প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে জায়োনিস্টদের 
মুখরোচক স্লোগান ছিল “আ ল্যান্ড উইদাউট পিপল ফর পিপল উইদাউট 
ল্যা্-অনুবাদক)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এটি আলোচিত হয়েছে। 


ইহুদিরা কি এই ভূখণ্ডের ভূমিপুতর? যেকোনো মুল্যে “নিজেদের আদি ও 


এই অধ্যায়ের 
৯৪ উমর জঙ্গে ইয়ে গুরুতপূর্ণ বিতর্ক হচ্ছে জায়োনসট-পর্ব যুগ 
জন্মের রা দের ধর্মীয় ও আধ্যাত্িক সংযোগ ছিল, খাদে 
 র্ধ ফিলিস্তিনে ইছদি দিনা খায়েশ ছিল না। বরং জায়োনিজযের 
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দেওয়ার পারকাল্পন। ছিল একটি খিষ্টায় প্রজেয। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, 
আট) আ।ধালকান খিষক্টঃনদের গজেষ্ট। 

এভাবে প্রাতাট অধয়ে আমি একটি মিথের কবর সাজিয়েছি। আমার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক চাই মে এই বিষয়ের ঝানু ছাত্র হোক কিংবা একান্ত 
নবীন, উভয়ের জন যেন বইটি তথ্যপূর্ণ হয়, সহায়ক হয়। ফিলিস্তিন- 
ইজরাইল ইস্যুতে আগ্রহী প্রতোক মানুষের কথা মাথায় রেখে বইটি রচিত 
হয়েছে। 

এটি নিরপেশ্দ, তগডামিপূর্ণ কোনে বই নয়। বরং উপনিবেশিত, দখলকৃত, 
নিপীড়িত 'ফালীস্তনের "ফিলিস্তিন ভূমি' প্রশ্নে ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের 
উদ্বোশেয নিবোদিত। জায়োনিজমের কোনো পাড় ভক্ত, কিংবা ইজরাইলের 
সমর্থক কেউ এই বই পাঠ করলে তা আমার অতীব সু-নসিব! 

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, বইটি একজন ইজরাইলি ইহুদি কর্তৃক 
লিখিত। সে নিজের সমাজ সম্পর্কে ততটুকুই যত্রশীল, যতটুকু ফিলিস্তিনিদের 
ব্যাপারে । যে রূপকথা অন্যায়-অবিচারের বৈধতা দেয়, তার অপনোদন এই 
দেশে বসবাসকারী কিংবা বসবাসে আগ্রহী প্রত্যেক মানুষের জন্য কল্যাণকর । 
এই বইয়ের মাধ্যমে সেই ভিত্তি তৈরি হবে যা দ্বারা এ দেশের প্রত্যেক নাগরিক 
আরও বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারবে, যে সুবিধাদি বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট 
শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত। 
একাত্মতা পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য বইটি কল্যাণকর প্রমাণিত হবে । বহু 
বছর ধরে গবেষকদের অক্ান্ত পরিশ্রমে জ্ঞানের যে প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, এটি 
কোনোভাবেই তার বিকল্প নয়। বরং জ্ঞানের সেই মহীসোপানের প্রথম সোপান 
মাত্র। শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা এই বই থেকে উপকৃত হতে পারবেন, যদি 
বর্তমান সময়ের একাডেমিক “মহামারি'র সুচিকিৎসা নিয়ে থাকেন। 
আভারগ্াজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের মাঝে যারা নিবেদিতপ্রাণ, 
তাদের পাঠদান করে আমি সবচেয়ে বেশি সুখ পেয়েছি । 

এই বইয়ের মাধ্যমে আমি হবু স্কলার ও গবেষকদের এই বিনীত বার্তাটা 
দিতে চেষ্টা করেছি__কল্পনার প্রাসাদ পরিত্যাগ করুন। আপনি যাদের নিয়ে 
কাজ করতে আগ্রহী, সেই সমাজের গহিনে মিশে যান। চাই তা হোক বৈশ্বিক 
উষ্ঠায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা ফিলিস্তিন ইস্যু। আপনি আপনার 
একাডেমিক পোশাকে সেই সব জনমানুষের নিবেদনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে 
হবে। যদি আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এখনো এ রকম উন্মুক্ত গবেষণার জন্য 
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এ ৬ 
০ য়ে খেলতে 
নাকে কির নিবে বেসে সামার মং 
পতন. বস্তুনিষ্ঠ একাডেমিক গবেষক' সাজতে হবে 


র্ পাশপাশি সর্বজনীন ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের সাঙ্গ তু 

বশে আমার আশা, ইভরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে কিছু সুগভীর মৌলিক 
কুলের জপনোদন করতে সক্ষম হবে আমার এই বহ, অতীত ও ভবিষ্যতে 
যত দিন না উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসা এসব বিকৃতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি কর 

হচ্ছে, এগুলো ফিলিস্তিনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দানব রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিয়েই 
বাবে। সদ্য সমাপ্ত গবেষণার আলোকে যাচাই করলে আমরা দেখতে পাৰ 
এসব নি্যাচার এতিহাসিক সত্য থেকে যোজন যোজন দূরে | এবং কীভাবে 


এতিহাসিক সত্যের পুনরন্দবাটন এই অঞ্চলে শান্তি-সংহতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ 
তৈরিতে সক্ষম | 


€8110908101)01 
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প্রথম অংশ 
অতাতের ্রাস্তি 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ফিলিস্তিন ছিল বিরানভূমি 


বর্তমানে ভুরাজনীতিতে যে অংশটুকুকে ফিলিস্তিন বা ইজরাইল বলা হয়, সেটি 
রোমান যুগ থেকেই রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত । কিন্তু এই রাষ্ট্রের ধরন কেমন ছিল, তা 
নিয়ে দুই দলের তীব্র বিতর্ক-_যারা বিশ্বাস করে বাইবেলের কোনো এঁতিহাসিক 
মূল্য নেই এবং যারা এই পবিত্র গ্রন্থের এঁতিহাসিক বর্ণনায় বিশ্বাস করে। 
বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই ভূখণ্ডের প্রাক্‌ রোমান যুগের ইতিহাসের 
গুরুত আলোচিত হবে। ফিলিস্তিনের নামকরণ নিয়ে সবচেয়ে প্রাটীন যে বর্ণনাটি 
পাওয়া যায়, সে অনুপাতে সর্বপ্রথম রোমানরাই এই ভূখগ্কে ফিলিস্তিন নাম 
দিয়েছিল। রোমান উচ্চারণে “পালেস্টিনিয়া'। রোম, পরবর্তী সময়ে 
বাইজান্টাইন শাসনামলে এটি একটি প্রদেশ ছিল। রোমান ও বাইজান্টাইনদের 
ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের ভাগ্যেরও উত্থান-পতন ঘটত । সপ্তম শতাব্দী 
থেকে এই ভূখণ্ডের ভাগ্য আরবদের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ক্রুসেডের কিছু সময় 
বাদ দিলে বাকি সময় এটি মুসলিমদের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। 

ফিলিস্তিনের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণের বহু মুসলিম সাম্রাজ্য এই ভূখণ্ড 
নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখেছে । কারণ মক্কা-মদিনার পর এটি তাদের দ্বিতীয় 
পবিত্রতম শহর। আরও একটি কারণে এটি তাদের স্বপ্নের ভূখণ্ডে পরিণত 
হয়েছিল-_-এর উর্বরতা ও ভূরাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান । এসব শাসকের 
সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এখনো এই শহরের পরতে পরতে পাওয়া যায়। যদিও 
স্থানীয় প্রত্রুতত্তবিদদের এখন একমাত্র মাথাব্যথা রোমান আর জুইশ এতিহ্য 
নিয়ে। ফলে মামলুক, সালজুকসহ সেই সব উদীয়মান ও সমৃদ্ধ ইসলামিক 
সাম্রাজ্যের নিদর্শনগুলো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। 
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সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ অংশ 
বুঝতে ু দখলের পর থেকে শুরু হয়েছি 


শতাশেরও কম ছি ভাষ্যমতে, 'জায়োনিজমের উথানের পূর্বে 


বা ইহুদিদের প্রকৃত 
ও ৫ শতাংশ ছিল। উসমানিদের নথি অনুসারে, ১৮৭৮ 
জার ৪৬৫ জন অধিবাসী ছিল, যাদের ৮৭ শতাংশ 


বা ও লাখ ৩ হাজার ৭৯৫ জন ছিল মুসলিম । ৪৩ হাজার ৬৫৯ জন ছিল 
টান যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ । বাকি ৩ শতাংশ ছিল ইহুদি, তাদের 


সংখ্যা ১৫ হাজার ১১ জন।১ 

সে সময় পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে ভাবত 
বাইবেলের পবিত্রভূমি। জুডাইজমের পুণ্যযাত্রার ধারা খরষ্টধর্ম ও ইসলামের 
চেয়ে ভিন্নতর। তবে ইহুদিদের ক্ষুদ্ধ একটা অংশ এই ভূমি পরিদর্শন করা 
নিজেদের ধর্মীয় দায়িতু ভাবত এবং পরিদর্শন করত। এই বইয়েরই একটি 
চে যায করব- জায়নিজমের উধানের পূর্বে ইছদিদের এই ভূমিতে 
পরার মইন করতে হবে, এটি ছিল একটি খ্রি প্রজেক্ট। ইজরাইনি 
উস্মানি অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফিলিস্তিনে ৪০০ বছরের 
শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা : 


ছ. উস নি 
বা সদ মর পর এই ভূমি চারটি জেলায় বিভক্ত 
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ছল। ফলে বিভি দিক থেকে ইহুদিরা দলে দলে ভিড় করছিল। 
মুদি ছলে সং জেরজালেমে বসতি গেডেছিল, তবে বেশির 
ভাগই গিয়েছিল সাফেদে। ষোলো শতকে সাফেদে ইহুদি জনসংখ্যা এক 
হাজারে গিয়ে পৌছায় এবং শরহটি উদীয়মান টেক্সটাইল শিল্পের কেন্দ্রে 
পরিণত হয় |” 


মোটকথা ষোলো শতকের জেরুজালেম ছিল ইহুদি-অধ্যুষিত এবং এসব 
শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইহুদিদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো । তারপর কী 
হলো? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের ভাষ্যমতে, “উসমানি সালতানাতের 
ক্রমপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূখগুটি অপাঙ্ক্তেয় হতে শুরু করে। আঠারো শতকে 
এসে শহরের বেশির ভাগ ভূমিরই মালিকানা ছিল প্রবাসী জমিদারদের, প্রান্তিক 
কৃষকেরা সেগুলো লিজ নিত। খাজনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল, যা ছিল তাও 
অনিয়মিত। গ্যালিলির মহাবন এবং কারমেল পর্বতশ্রেণি বৃক্ষশূন্যতায় ভুগছিল, 
নগ্ন লাগছিল । জলাভূমি ও মরুভূমি চাষের জমি খেয়ে ফেলছিল ।' 

ইতিহাসের এই ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৮০০ সালের দিকে 
ফিলিস্তিন মরুভূমিতে পরিণত হয় । যারা এখানকার ভূমিপুত্র নয়, সেসব কৃষক 
শু্ধ জমিতে কোনো রকমে চাষাবাদ চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এসব 
শুষ্ক জমির মালিকানাও তাদের ছিল না। দেশটি একরকম দ্বীপে পরিণত হয়। 
ইহুদি জনবসতি ছিল। বাইরে থেকে উসমানিরা শাসন করত । সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণে দেশের মাটি নিক্ষলা হয়ে গিয়েছিল । বছর বছর জমির অনুর্বরতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। মরুকরণ তীব্রতর হচ্ছিল। চাষের জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছিল। 

ইজরাইলের রাষ্ট্রীয় ওয়েবসাইটের এই তথ্য অকল্পনীয় মিথ্যাচার ৷ সবচেয়ে 
ইতিহাসবেত্াদের ওপরও নির্ভর করেননি। কারণ অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য 
ইজরাইলি স্কলার এ ধরনের বিবৃতি সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধাস্িত ছিলেন এবং 
আছেন, এই জাতীয় বর্ণনাকে তারা কখনো সত্যায়ন করবেন না। এমনকি 
তাদের একটা অংশ এই বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন 
ডেভিড ঘ্বোসম্যান, আযামনোন কোহেন ও ইয়াউশা ইবনে আরিয়েহ। তাদের 
গবেষণায় দেখা গেছে, মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে ফিলিস্তিন মূলত 
একটি উদীয়মান আরব সমাজ ছিল, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলিম। অধিকাংশ 
ছিল গ্রামীণ কিন্তু সঙ্গে কিছু জমকালো নগর-বাজারও ছিল । 


হাসের ঘন্ সেও ইজরাইলের শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়ায় 
পোপাগান্ভা চলমান। এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ০৬৮ 
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র যেজায়োনিস্টদের আগমনের পূর্বে প্রতিশ্র্ত ভূমি ছিল জ 
ভিসি এখনো অনেকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু জনশূন্য 
এই পর্যায়ে এসে আমাদের উচিত সত্য উদঘাটনে মন দেওয়া। 
ইতিহাসের প্রতি-ইতিহাস বলছে, উসমানি সালতানাতের অধীনে আর দ্টা 
আরব দেশের মতো ফিলিস্তিনও উদীয়মান জনপদ ছিল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
দেশগুলোর চেয়ে ফিলিস্তিন কোনো দিক দিয়েই ব্যতিক্রম ছিল না। সংযোগ 
বিচ্ছিনন দ্বীপে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে বৃহত্তর উসমানি সালতানাতের অং 
হিসেবে ফিলিস্তিন বরং অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, এই 
পূর্বেই জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটছিল । স্থানীয় উদ্যমী শাসকদের শাসনাধীনে 
ফিলিস্তিনের শহরগুলো পুনর্গঠিত ও পুনর্নবায়ন হচ্ছিল যেমন ১৬৯০-১৭৭৫ 

কথা বলাযায়। 

সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দর ও শহরগুলো ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ফলে ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। অভ্যন্তরীণ সমভূমিগুলো আশপাশের অঞ্চলের 
ফিলিস্তিন বরং বৃহত্তর শামদেশের সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হচ্ছিল। পাশাপাশি 
সমৃদ্ধ কৃষি খাত, ছোট শহর এবং এঁতিহাসিক শহরগুলো জায়োনিস্টদের 
আগমনের পূর্বেই অর্ধমিলিয়ন মানুষের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল।” 

উনিশ শতকের শুরুতে এই পরিমাণ জনসংখ্যা একটা উল্লেখযোগ্য 
জনসংখ্যা। এদের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল ইহুদি । সবচেয়ে গুরুততৃপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 
ফিলিস্তিনি ইহুদিরা জায়োনিস্ট আন্দোলনের বিরোধী ছিল। অধিকাংশ 
ফিলিস্তিনি মফস্থলে বসবাস করত, তাদের সংখ্যা কখনো হাজারের ঘরে 
পৌছাত। পাশাপাশি শহুরে এলিটরা উপকূলীয় বন্দরনগরী, সমভৃমি এবং 
পাহাড়ি ভুমিতে আবাস গড়েছিল। এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ জায়োনিস্ট 
কলোনাইজেশনের সৃচনাকালে কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এখন আমরা তা 
বেশ ভালো বুঝতে পারব। মধ্যপ্রাচ্য ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের 

সমাজেও উনিশ ও বিশ শতকের শক্তিশালী ধারণার সঙ্গে গঃ 

ইল জাতি ও জাতীয়তা। পৃথিবীর বাকি ভূখণ্ডের মতো এখানে 
আত্মপরিচয়ের এই নতুন ধারার স্থানীয় ও বহিরাগত ধারণার উন্মেষ 
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মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয়তাবাদের আগমন ঘটে আমেরিকান মিশনারিদের হাত 
ধরে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ধর্মান্তরকরণ ও আত্রনিয়ন্ত্রণের কাল্পনিক 
মতবাদ বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিশনারিরা মধ্যপ্রাচ্যে পা রেখেছিল । তারা 
নিজেদের শুধু খ্রিষ্টান বলেই ভাবত না, বরং বিশ্ব মানচিত্রে সদ্যোথিত মার্কিন 
মুলুকের প্রতিনিধি হিসেবেও পরিচয় দিত। 

ফিলিস্তিনের শিক্ষিত এলিট শ্রেণি অন্যান্য আরব দেশের মতো 
জাতীয়তাবাদের ধারণা আত্মস্থ করেছিল এবং নিজেদের জাতীয়তাবাদের 
একটি গ্রহণযোগ্য ধারা গড়ে তুলেছিল, যা তাদেরকে আরও বেশি অভ্যন্তরীণ 
স্বাধীনতা এবং পর্যায়ক্রমে উসমানিদের থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি তুলতে 
অনুপ্রাণিত করেছিল । 

উনিশ শতকের শেষ দিকে উসমানি চিত্তক ও রাজনৈতিক নেতারা 
রোমান্টিক ন্যাশনালিজমে আক্রান্ত হন, যা “উসমানিজমকে টার্কিশনেসের' 
সঙ্গে একাকার করে ফেলে । এই চিন্তাধারা ইস্তাম্বুলের অতুর্কি অধিবাসীদের 
ক্ষুব্ধ করে, বিশেষত উসমানি সালতানাতের আরব জাতিগোষ্ঠীকে। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খোদ উসমানি সাম্রাজ্যও ন্যাশনালিজম সেক্যুলারাইজেশন 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে যায়। ফলে ধর্মীয় আশ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ও শাসনের 
রাজধানী হিসেবে ইস্তাম্বুল তার গুরুতৃ হারায় । আরব বিশ্বেও ন্যাশনালিজম 
সেক্যুলারিজমের উত্থান একসঙ্গেই ঘটে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এগুলোর 
উত্থান ঘটে সংখ্যালঘুদের হাত ধরে । যেমন আরব বিশ্বের ধ্রিষ্টানরা যৌথ ভূমি, 
ভাষা, ইতিহাস ও সংক্কৃতিভিত্তিক সেক্যুলার ন্যাশনালিমকে উষ্ণ অভিবাদন 
জানায় । 

ফিলিস্তিনের খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদীরা খুব সহজেই মুসলিম এলিটদের 
মাঝে নিজেদের সমমনা মিত্র পেয়ে যায় । ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে 
ফিলিস্তিনের সর্বত্রই যুসলিম্রিষ্টান সমাজ দেখতে পাওয়া যায়। আরব বিশ্বে 
ইহুদিরা নানা ধর্ম-বর্ণের এ রকম মিত্রদের সঙ্গে মিশে যায় ফিলিস্তিনেও একই 
বিষয় ঘটত, যদি না জায়োনিজম এখানকার ঘাঘু ইহুদি কমিউনিটির পূর্ণাঙ্গ 
আনুগত্য দাবি করত। জায়োনিজমের আগমনের পূর্বে ফিলিস্তিনি ন্যাশনালিজম 
কীভাবে উদ্ভূত হয়েছে, তার বিস্তারিত ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে ফিলিস্তিনি 
ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ মুসলিহ ও রশিদ খালিদির গবেষণায় 1৬ 

তারা খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে ফিলিস্তিনি এলিট ও 
সাধারণ--উভয় শ্রেণি ১৮৮২ সালের পূর্বে সম্মিলিতভাবে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশে নিমগ্র ছিল। খালিদি 
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চন কীভাবে দেশপ্রেম, স্থানীয় আনুগত্য, আরাবিজম, 

ছে, কী উর োধিত জাতীয়তাবাদী আদ ই 
উপাদান হিসেবে কাজ করছিল। পরবর্তী সময়ে জায়োনিজম. উট 
১৯১৭ সালে জায়োনিস্টদের জন্য ফিলিস্তিনে নিজস্ব রাষ্ট্র তৈরির হি, 

ফিলিস্তিনকে প্রথমে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক একক ইউনিট হিসেবে 
আখ্যায়িতকরণের মাধ্যমে এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে 
সুগঠিতকরণের মাধ্যমে তাদের এই নতুন আত্মপরিচয়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ 
ঘটেছিল। যদিও তখন ফিলিস্তিন নামে আলাদা কোনো রাষ্ট্র ছিল না, কিন্ত 
তাদের সাংস্কৃতিক স্থাতন্্য ছিল খুবই পরিষ্কার এঁক্য ও একাত্মতার জীব 
অনুস্তি ছিল। বিশ শতকের প্রারনেই ফিলা্ডিন (21123017) নামক পত্রিকা 
নিজ দেশের নামকরণ নিয়ে জনগণের মনোভাব প্রকাশ করেছিল।" 
ছিল, আলাদা প্রথা ও রীতিনীতি ছিল এবং বিশ্ব মানচিত্রে ফিলিস্তিন নামে 
পরিচিত হচ্ছিল। 
সংস্কার চলছিল, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর মতো ফিলিস্তিনও ভূরাজনৈতিক 
ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । ফলে ফিলিস্তিনি এলিট শ্রেণি ইউনাইটেড 
সিরিয়ার অধীনে নিজেদের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়, কিংবা নিদেনপক্ষে 
ইউনাইটেড আরব রাষ্ট্র চেয়েছিল, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার মতো। 
এই সর্ব-আরব জাতীয়তাবাদকে আরবিতে তখন কাওমিয়্যাহ বলা হতো। 
ফিলিস্তিন ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে এটি তুমুল জনপ্রিয় ছিল। 

১৯১৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মাঝে স্বাক্ষরিত বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত 

ভাগি করা হয়। দুই উপনিবেশবাদী দখলদার এই ভূখগ্কে ছিন্নভিন্ন করে 
লে । মাতৃভূমি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর আরবদের মাঝে নর 
এ টিজচেতা গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদের অধিকতর স্থাী় ধর 

একে বলা হতো ওয়াতানিয়্যাহ। 
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জাতীয়তাবাদের এই নবতর ধারার উত্থানে ফিলিস্তিনিরাও নিজেদের 
স্বাধীন আরব রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতে ত শুরু করে। যদি নিজেদের দরজায় 
জায়োনিজমের উৎপাত শুরু না হতো, তবে নিশ্চিতভাবেই ফিলিস্তিন লেবানন 


জর্ডান কিংবা সিরিয়ার মতো আধুনিকতা ও উন্নতির সোপানে পা রাখত ।৯ 


ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। ইন্ানুলের ক্ষমতাসীন মহলে কিছু 
সময়ের জন্য ফিলিস্তিন প্রদেশ, নাবলুস ও ত্যাত্রে এই তিনটি উপপ্রদেশকে 
একত্রে সংুক্তকরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। উসমানিরা যদি তা করত, 
তবে হয়তো ফিলিস্তিও আজকে মিসরের মতো আলাদা দেশ থাকত। 
জাতীয়তাবাদ তো পূর্ব থেকে ছিলই ।১ 

যাই হোক, বৈরুত-শাসিত উত্তরাঞ্জল এবং জেরুজালেম-শাসিত 
দক্ষিণাঞ্চল-_-এই দু প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করার পর ফিলিস্তিনের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পায়। পূর্বের প্রান্তিক পরিচয় ঘুচে যায়। ধর্মভিত্তিক ছোট ছোট উপপ্রদেশ 
থেকে উন্নীত হয়ে কেন্দ্রীয় শহরে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ 
দখলদারির সৃচনাকালে উত্তর ও দক্ষিণকে মিলিয়ে এক ইউনিট বানানো হয় 
একই বছর একই প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশরা উসমানিদের তিনটি প্রদেশ__মসুল, 
বাগদাদ ও বসরাকে একত্র করে আধুনিক ইরাকের গোড়াপত্তন করেছিল। 
ইরাকের বিপরীতে ফিলিস্তিনে পারিবারিক সম্পর্ক ও ভৌগোলিক সীমারেখা, 
যেমন উত্তরে লিতানি নদী, পূর্বে জর্ডান নদী এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর দক্ষিণ 
বৈরুত, নাবলুস ও জেরুজালেম_-এই তিনটি প্রদেশকে সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক পরক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল। এটি ইরাবের মতো ব্রিটিশদের তৈরি 
কৃত্রিম ইউনিট ছিল না। এই অঞ্চলের নিজন্ব শক্তিশালী কথ্য ভাষা, নিজন্ব 
রীতি, লোকশিল্প এবং এতিহ্য ছিল।১ ফলে ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিন উসমানি 
যুগের চেয়ে বেশি এঁক্যবদ্ধ ও সুসংহত ছিল। এখানে নশ্চিতরূপেই আরও 
পরিবর্তন ঘটত, এটি আরও সুসংহত হতো । 

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে ১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের 
অপেক্ষায় ছিল তারা । এমন সময় ব্রিটিশ সরকার এই ভূমির সীমানা 
পুননির্ধারণ করে, যা অধিকতর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ সুগম করে 
দেয় এবং এ অঞ্চলের মানুষের মনে সুস্পষ্ট দেশাত্মবোধ ও আনুগত্য তৈরি 
করে। 
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উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ফিলিস্তিন কী ছিল, এ কথা 
এই ভার বিষয় হচ্ছে, এই অঞ্চলের সীমানা পুননির্ধারণ এসিটলারদের 
হছে যা জানিস মুমেন্ের দাবিকে আরও পাকাপোক্ত কলেউাবে কা 
ইজরইল' বালা অব ইজরাইলের ধারণা আরও পরিষ্ারভবে প্রকারে 
পারে এবং বলতে পারে, এই ভূমি ও এর সম্পদে শুধু ইহুদিদেরই করতৈ 
অন্য কারও নয়। (অর্থাৎ সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা অধিকার, 
আর 
বিধা হয় যে এই আমাদের, আমাদের ব্তৈ 
টিন) ্‌ পাবি এ্ছে বরণিত সীমারেধা 
রিল া। এটি ছিল পূর্ব মতসগরীয এলাব' তিন কোনো 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ইহুদিরা কি ভূমিহীন ছিল 


আরও একটি প্রোপাগান্ডা জোরেশোরে চালিয়েছে_-ইহুদিরা ভূমিহীন। 
আসলেই কি তারা ভূমিহীন ছিল? তাদের কোনো মাতৃভূমি ছিল না? সদ্য 
প্রকাশিত গবেষণাকর্মে এই দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অবশ্য বহু বছর 
ধরেই এটা চলছে। এসব সমালোচনার সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা এসেছে শোমো 
স্যান্ডের বই দ্য ইনভেনশন অব দ্য জুইশ পিপল-এ।৯ তিনি দেখিয়েছেন, 
ইহুদিদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং পবিত্র ভূমিতে 
প্রত্যাবর্তনের তোড়জোড় শুরু করেছে। 

এই বর্ণনা অনুপাতে পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন একটি এঁশী 
পরিকল্পনার অংশ। পৃথিবী সমান্তির পূর্বে তা ঘটবে। সেই সঙ্গে মৃতদের 
পুনরুথান ও মেসিয়ার (ইসা মসিহ) আগমন ঘটবে । ষোলো শতকের ধর্মীয় 
সংস্কার আন্দোলন দুটি ধর্মীয় এশী ধারণার সম্মিলন ঘটিয়েছে, বিশেষত 
প্রোটেস্ট্যান্টদের মাঝে; সহস্াব্দের সমাপ্তি এবং ইহুদিদের ধর্মান্তরকরণ ও 
পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তন। (অর্থাৎ ২০০০ সালের পূর্বে ইহুদিরা ফিলিস্তিন 
ভূমিতে ফিরে যাবে এবং খিষ্টধর্ম গ্রহণ করবে-__ অনুবাদক) 

ষোলো শতকের পাদরি থমাস বিটম্যান সর্বপ্রথম এই ধারণা উডাবন 
করেন। তিনি লেখেন, “তারা কি পুনরায় জেরুজালেমে ফিরে যাবে? সব নবী 
এটা নিশ্চিত করেছেন, এর চেয়ে সুনিশ্চিত আর কিছুই হতে পারে না।”* এই 
এশী ওহির সত্যতার অপেক্ষায় শুধু যে ব্রিটম্যান একা ছিলেন তা নয়, তার 
মতো আরও বহু লোক বিশ্বাস করত হয়তো ইহুদিরা খ্িষ্টান হয়ে যাবে, কিংবা 
তারা সবাই চিরতরে ইউরোপ থেকে বিদায় নেবে। তার ১০০ বছর পর 
আরেকজন জার্মান পাদরি এবং ন্যাচারাল ফিলোসফার হেনরি ওব্ডেনবার্ 
লেখেন, যদি মানবজাতির সৃষ্ট ঘটনাবলিতে এ রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে, 
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রাপে ইহুদিদের একাত্মকরণ সম্ভব নয়। 
ঢাইবে। আমার মতে যে ছোট কাজটা করা দরকার-_তাদেরকে নিজ নিজ 
ভিটেমাটিতে ফেরত পাঠানো, যেখান থেকে তারা ইউরোপে ডি 
জমিয়েছে।'১ 
শেষোক্ত বক্তব্য থেকে এটা বুবই সুস্পষ্ট যে আ্যান্টি-সেমিটিজম থেকেই 
জায়োনিজমের উতপত্তি। একই সময়ে বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও র 
ফাঙ্গিস রেনে লেখেন, ইহুদিরাই জুডিয়ার প্রকৃত মালিক। উনিশ শতকের 
সূচনালগ্নে নেপোলিয়ন মধ্যপ্রাচ্য দখলের জন্য যখন ফিলিস্তিন ও অন্যান্য 
অঞ্চলের ইহুদিদের সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেন, এর পেছনে ছিলেন ফ্রাঙ্সি 
বেকন। তিনিই তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি 
দিয়েছিলেন।” ইহুদিদের ভেতর জায়োনিজমের সূচনার পূর্বে এটি ছি 
বষ্টানদের একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রজেক্ট, যা ধর্মীয় আবরণে ঢেকে রাখা হতো। 
ইহুদিদের ইউরোপ থেকে বিতাড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী ধর্মীয় পৌরাণিক 
বিশ্বাস ১৮২০-এর দশকে ভিক্টোরিয়ান বিটেনে বাস্তব হয়ে উঠতে শুরু করে। 
ফিলিস্তিন দখল করা এবং একে একটি খ্রিষ্টান ভূখণ্ডে পরিণত করার 
সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ছিল তাদের । এই পরিকল্পনার মূল কৌশল হিসেবে 
ইহুদিদের ফিলিস্তিনে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে রাজকীয়ভাবে তীব্র ধর্মীয় 
আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। উনিশ শতকে এসে এই কুসংস্কার ব্রিটেনে তীবতা 
লাভ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করতে শুরু করে। 
'ফিলিস্তিনের ভূমি তার হারানো সন্তানদের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে। কিং 
পারিণত হতে শি্পকারখানা ও কৃষিবিপ্লবের অধীর অপেক্ষায় আছে স্বটি 
সামরিক কমান্ডার জন লিল্ডসের বকতব্য। ইংরেজ দার্শনিক ডেবিড হা্টরেও 
এ 1 
কিন্ত মার্কিন যু সমর্থনের পূর্বে এই প্রকল্প আলোর মুখ দেখেনি 


ইছদিরা ফিলিজিনে ফিরে গিয়ে নিজেদৈর 'জায়ন প্রতিষ্ঠার অধিক 
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রাখে__আমেরিকায় এই প্রোপাগান্ডা জনপ্রিয় হওয়ার আলাদা ইতিহাস 
রয়েছে। যে সময় ইউরোপে প্রোটেস্ট্ান্টদের মাঝে এই কুসংস্কার অস্কুরিত 
হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তা আটলান্টিকের ওপারেও বিস্তার লাভ করছিল। 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন আ্যাডামস (১৭৩৫-১৮২৬) বলেছিলেন, 'আমি 
ইহুদিদের পুনরায় জুডিয়ায় দেখতে চাই, স্বাধীন জাতি হিসেবে ।”* এভাবেই 


তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় বিটিশ রাজনীতিবিদ ও 
সংস্কারক লর্ড শ্যাফটসবারি (91785, ১৮০১-১৮৮৫), ফিলিস্তিনে 
ইহুদি বসতির জন্য তিনি সক্রিয় প্রচারণা চালিয়েছেন। তার বক্তব্যে ধর্মীয় ও 
কৌশলগত দুই দিকই ছিল; তবে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ 
দখলদারি।১৯ এই ধর্মীয় উন্মাদনা ও সংস্কারপন্থী উদ্দীপনা উনিশ শতকের 
মধ্যভাগে শ্যাফটসবারি থেকে শুরু করে ১৯১৭ সালে ব্যালফোর ডিক্লারেশন 
পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । শ্যাফটসবারি বুঝতে পেরেছিলেন, ইহুদিদের একার 
সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই উসমানি-শাসিত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের 
প্রত্যাবাসনে বস্তগত সহায়তা প্রদানের জন্য জোট গঠন করতে হবে। তিনি 
জেরুজালেমে আ্যাংলিকান বিশপ ও ক্যাথেদ্রালকে এই প্রজেক্টে প্রাথমিক 
সহায়তা দিতে রাজি করান । 

শ্যাফটসবারির এই স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত, যদি না তার শ্বশুর লর্ড 
পামেরস্টোনকে (১8110579107) রাজি করাতে পারতেন। তার শ্বশুর লর্ড 
পামেরস্টোন বিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হন। ১৮৩৮ 
শেষ হলো। ভোজনের পর তিনি আর আমি একা রয়ে গেলাম । আমার প্রস্তাব 
উপস্থাপন করলাম তার সদয় অবগতির জন্য । তিনি নানা প্রশ্ন করলেন এবং 
প্রত্যাবাসিত করা এবং এটি দখল করা)। কী অনন্য তার বিচক্ষণতা! যদি 
তিনি নিজের মতো করে করেন কাজটি নিশ্চয় অনন্য ও অভিনব হবে । গডের 
সুপ্রাচীন সন্তানদের (ইহুদিদের) কল্যাণার্থে তিনি ইতিমধ্যেই পামেরস্টোনকে 
বাছাই করে রেখেছেন। তারা নিজ উত্তরাধিকারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে 
পারবে, তাদের অধিকারের স্বীকৃতি পাবে । আহা! বোঝা যাচ্ছে তিনি খুব বেশি 
কিছু করবেন না। উদ্দেশ্য যদিও সৎ কিন্তু অত শক্তিশালী নয় । তাই আমি তার 
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এক বছর পর 
১৮৩৯ সালে শ্যাফটবারি দ্য লন্ডন কোয়ার্টারলি ম্যাগাজিনের জন্য 'স্টেট 
আযান্ড রেস্টুরেশন অব দ্য জুইশ' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি 
জেরুজালেমে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । আরও একবার তারা জুডিয়া ও 
গ্যালিলি আবাদ করবে । নিঃসন্দেহে তারা ঘাড়ত্যাড়া, কলুষিত আত্মা, নৈতিক 
অবক্ষয়ে আপাদমস্তক ডোবা, একগুয়ে এবং গসপেল সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু তারা 
মুক্তিযোগ্য, বিশেষত খ্রিষ্টানদের মুক্তির জন্য তারা অপরিহার্য ।”২২ 

কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে তিনিও জেরুজালেমে ইহুদি প্রত্যাবাসনের 
সমর্ঘকে পরিণত হন। অন্যান্য ফ্যাক্টরের পাশাপাশি সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা 
রেখেছে ইহুদিরা উসমানি খিলাফতের পতনে গুরুতৃপূর্ণ দাবার ঘুঁটি হিসেবে 
কা 5 রকি যা 
হিসেবে ব্যবহৃত হবে--এই দৃষ্টিভঙ্গি ।১০ ১৮৪০ সালের ১১ ই্তাম্ুলের 
উসমানি এবং ব্রিটিশ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর, বিষয়টি বিবেচনা কর, 
হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রত্যাবাসনকে ওই অঞচার 
সামযাব্থা বজায় রাখার এবং উসমানি সালতানাতের পতন রোধের হাতিয়ার 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো । পামেরস্টোন লেখেন : ফিরে 
গিয়ে জাতিগঠনের সময় ঘনিয়ে আসছে-_এই ধারণাটি প্রবল। 
দুরাৎ সুলতানেরও উচিত বিষয়টি গুরুতৃসহ বিবেচনা করা। কারণ 
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যে সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যাবে, তা সুলতানের কোষাগার ফুলিয়ে-ফীপিয়ে তুলবে। 
ইহুদিদের পুনর্বাসিত করা হয়, তবে মিসরের মুহাম্মাদ আলি কিংবা তার 
বংশধরদের শয়তানির বিরুদ্ধে তারা ভালো প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে কাজ 
করবে । আমি আপনাকে জোরালোভাবে দিকনির্দেশনা দিচ্ছি, তুর্কি সরকারকে 
নিতে উৎসাহিত করুন|” 

মুহাম্মাদ আলি ছিলেন মিসরের গভর্নর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি 
উসমানি সালতানাতের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যখন পামেরস্টোন 
ইস্তাম্বুলের রাষ্ট্রদূতকে এই চিঠি লেখেন, তার এক দশক পর এই মুহাম্মাদ 
আলিই সুলতানকে প্রায় পদচ্যুত করে দিচ্ছিলেন। ইহুদিদের আগমন 
সুলতানের ধনভান্ডার সমৃদ্ধ করবে--এই চিন্তা থেকেই বোঝা যায় 
জায়োনিজমের শিকড় ত্যান্টি-সেমিটিজম, বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় 
বিশ্বাসের সঙ্গে অঙাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। 

পামেরস্টোন চিঠি পাঠানোর কয়েক দিন পরই দ্য টাইমসে একটি বড়সড় 
আর্টিকেল প্রকাশিত হয়, যাতে ইহুদিদেরকে তাদের পৈতৃক ভিটায় ফেরত 
পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, বিষয়টি গুরুতর 
রাজনৈতিক বিবেচনার দাবি রাখে । শ্যাফটসবারিকে পরিকল্পনার প্রধান হিসেবে 
প্রস্তাব করা হয় এবং তার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়, তীর প্রচেষ্টা 
ছিল “বাস্তব এবং বিচক্ষণ বাষ্ট্রনেতাসুলভ” ২৫ পামেরস্টোনের স্ত্রীও স্বামীর 
অবস্থান সমর্থন করেন। স্ত্রী তার এক বান্ধবীর নিকট লেখেন, “ধর্মান্ধতা 
আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই দেশে এর 
কত সমর্থক। তারা বিশ্বাস করে শুধু জেরুজালেমই নয়, বরং গোটা ফিলিস্তিন 
ইহুদি প্রত্যাবাসনের জন্য নির্ধারিত। তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন শুধু 
ইহুদিদের সেখানে ফেরত পাঠানো ।”৬ আর্ল অব শ্যাফটসবারিকে বলা হয় 
'উনিশ শতকে খ্রিষ্টায় জায়োনিজমের প্রবক্তা এবং প্রথম প্রভাবশালী 
রাজনীতিবিদ, যিনি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের মাতৃভূমি স্থাপনের জন্য চেষ্টা 
চালিয়েছেন এবং এর পথ সুগম করেছেন ।২৭ 

এই সময়ে বিটিশ রাজনৈতিক অঙ্গনে ইহুদিদের ফিলিস্তিনে পাঠানোর যে 
উন্মাদনা ছিল, তাকে আমরা প্রটো-জায়োনিজম বলতে পারি। উনিশ শতকের 
এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমাদের বর্তমান মতাদর্শ পাঠের সময় খুব 
সতর্ক থাকতে হবে। এগুলোতে ফিলিস্তিনিদের মুছে ফেলার এবং প্রাচীন 
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ধর্ব করার সব উপা ূ ২ উবে এখান 


রর বং করেন চার্চ অব ইতর 

রন! তার নি তিনি এবং তার সঙ্গে ত্যাকান চার আও 

জন সহকর্মী ফিনভিনিদের ৮5. 
র করেছেন। 

ঘন চৈ দানে ভিন দে জর্জ কলেজ স্থাপন করেন, যা এবনো পরব 

রি শ্রেষ্ঠ র একটি। এতে পড়াশোনা করেছিল স্থানীয় 


জেরুজালেমের লোর 
জকজাদের যারা বিশ শতকের প্রথমা ফিনিভ্তনের রানী 
গুরুত্ব ভুমিকা রেখেছে। তবে ইহুদিদের পাল্লাই ভারী ছিল। পরবর্তী সময 
তারা জায়োনিজমের সমর্থকে পরিণত হয়। জেরুজালেমে ১৮৩৮ সালে প্রথম 
বনটিশ কনস্যুলেট খোলা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই তারা ইহুদিদের এখানে 
আসতে উৎসাহিত করেছে। তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। 
ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও চালিয়েছে। প্রথম 
দিককার বিখ্যাত কনসোলদের একজন হচ্ছে জেমস ফিন (১৮০৬-৭২)। তার 
স্বভাবচরিত এবং নগ্ন উদ্যোগের ফলে স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের থেকে বিটিশদের 


€09177১08101101 


ঘদিও এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ফিলিত্তীনদের আঁধকাগের প্রতি সমর্থন 
জানিয়েছিল কিন্তু সে সময় তারা ফিনের প্রঢো জায়োনিস্ট প্রকল্প সমর্থন 
করেছে। জেরুজালেমে ইউরোপিয়নদের স্থায়া আবাস গড়ে তোলার গে'রে 
অন্য যেকোনো ইউরোপিয়ানের চেয়ে ফিন এক কাঠি সরস ছিল । জমি ক্রুয়ের 
ব্যবস্থ! করেছে। মিশনারি, ব্যবসায়। ও সরকারি কর্মকর্ত।দের জন্য রিয়েল 
এস্টেটের ব্যবস্থ।৷ করেছে। 

প্রথম দিকের এই বিটিশ-প্রভাবিত খিষ্ান জায়োনিভাম এবং 
জায়োনিজমের একটি গুরুতৃপূর্ণ সংযোগ হচ্ছে জার্মান টেম্পল পিটিস্ট 
মুভমেন্ট, যা পরে দ্য টেম্পলার হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৮৬০ থেকে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তারা ফিলিস্তিনে সক্রিয় ছিল। পিটিস্ট মুভমেন্ট মূলত লুথেরান 
মুভমেন্ট থেকে অনুপ্রাণিত। লুখেরান মুভমেন্ট জার্মানি থেকে উত্তর 
আমেরিকাসহ ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর আমেরিকার 
দখলদারির প্রারপ্তিক সময় থেকে এখনে। এর প্রভাব তীবভাবে অনুভূত হয়। 
১৮৬০ এর দশকে ফিলিস্তিনে টেম্পলারদের যাত্রা শুরু হয়। ব্রিস্টোফ 
হফম্যান এবং জর্জ ডেভিড হার্ডেগ নামের দুই পাদরি ১৮৬১ সালে দ্য টেম্পল 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে। 

জার্মানির গুটেনবার্গের পিটিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে এদের খুব ভালো দহরম- 
মহরম ছিল। কিন্ত পরবর্তী সময়ে তারা খ্রিষ্টবাদের নিজস্ব ধারা তৈরি করে। 
তাদের মতে, জেরুজালেমে ইন্ুদি টেম্পল প্রতিষ্ঠা দায়মোচন ও পাপহ্থলনের 
এশী পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ। সবচেয়ে গুরত্তৃপূর্ণ হচ্ছে, তারা বিশ্বাস 
করত জেরুজালেমে তাদের বসতি স্থাপন মাসিহের আগমন ত্বরান্বিত 
করবে ।১* চার্চের এবং জাতীয় সংস্থাগুলোর সবাই তাদের মতো বিশ্বাস ধারণ 
করত না। সবাই পিটিজমকে ফিলিস্তিনে ইহুদি কলোনিয়ালিজমের সমর্থক মনে 
করত না। কিন্তু প্রুশিয়ান রাজপরিবার ও ব্রিটিশ আ্যাংলিকান ধর্মপপ্তিতদের 
অনেকেই অকুণ্ঠচিত্তে তাদের অন্ধবিশ্বাস সমর্থন করেছে। 


টেম্পল মুভমেন্টের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে এদের প্রতি 
অন্যান্য চার্চের বৈরিতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারা খুব বাস্তববাদী কায়দায় 
নিজেদের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়। পরস্পরের প্রতি বৈরিতা ছিল কিন্তু 
পাশাপাশি তাদের সদস্যসংখ্যাও বাড়ছিল। ১৮৬৬ সালে তারা হাইফার মাউন্ট 
খারমেলে তাদের প্রথম কলোনি স্থাপন করে, যা ধীরে ধীরে দেশের অন্যত্র 
সম্প্রসারিত হয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম এবং 
উসমানি সুলতানের মাঝে হদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটলমেন্টের 
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টেম্পলাররা ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধ 


গতিও তীব্রতর হয়। ১৯৪৮ সাল পন নৈ 


ফিলিস্তিনে ছিল। তারপর ইহুদিরা তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। 

টেম্পলারদের কলোনি স্থাপন এবং সেটলমেন্ট-প্রক্রিয়া প্রথম র 
জায়োনিস্টরা অনুকরণ করেছিল। জার্মান ইতিহাসবিদ আলে 
টেম্পলারদের কলোনি স্থাপনের প্রক্রিয়াকে 'শীরব আরুসেড' হিসেবে অভিহিত 
করেন। তেমনি ১৮৮২ সালের দিকে স্থাপিত জায়োনিস্ট কলোনিগুলোও ছিল 
নীরবে-নিভূতে।” টেম্পলাররা যখন ফিলিস্তিনে কলোনি স্থাপন করছে, তখন 
ইউরোপের রাজনৈতিক এলিটদের মাঝে জায়োনিস্ট আন্দোলন পুরোদমে পুর 
হয়ে গেছে। জায়োনিস্ট আন্দোলনের সারকথা হচ্ছে ইউরোপে ইহুদিদের যে 


দুর্দশা, তা ঘুচবে ফিলিস্তিন দখল করে সেখানে তাদের আবাসভূমি তৈরির 
মাধ্যমে। | 


১৮৬০ এর দশকে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। এনলাইটেনমেন্ট 
মুভমেন্টের” মাধ্যমে শক্তিশালী হয় এবং ১৮৪৮ এর স্প্রিং 
অনুপ্রাণিত হয়। সবশেষে 


ছিল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন । ১৮৭০ এর শেষ দিকে এবং 


আন্তর্জাতিক স্বীতিসনের জন্য অনুরূপ ফর্মুলা প্রদান করেছিল কিন্তু তর 
বসতি স্থাপন শুরু ৯৬১৪ | ১৮৮২ সালেই তারা ফিলিস্তিনে 

স্ানি বা নিজেদের ইউরোপিয়ান মাতৃভূমিতে 
পরিভাষায় প্রথম অনা তৈরি করে। তাদের এই ফিলিভিনযা্াকে হি 


ধাঞ্ধা, যা ১৮৮২-১৯০৪ (41১41) বলা হয়। এটি ছিল জায়োনিস্টদের প্রথম 
আলিয়া)। এটি প্রথমটি তি হবায়ী হয়। দ্বিতীয় ধাপ ছিল ১৯০৫-১৪ (দ্বিতীয় 
হতাশাবাদী থেকে 


পুরোপুরি ভিন্ন ছিল ধাপে মূলও 
ইহুদি সমস্যার সমাধান বিলিন দিযে? তাল এক 


১ াথাযে সমাজ ইসবেই দেখেনি, বরং ফিলিস্তিনে যৌথ 
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উভয় ধাপে আসা ইহুদিরা শহরে আখড়া বাধে। তাদের অল্প কজন 
ফিলিস্তিনিদের থেকে কেনা বা আরব জমিদারদের থেকে লিজ নেওয়া জমিতে 
চাষাবাদ শুরু করে। দিন শেষে জার্মানির সঙ্গে জায়োনিস্টদের সম্পর্ক 
গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, যেমনটা ছিল বিটেনের সঙ্গে। তত দিনে 
অনুভব করতে শুরু করেছিল, এই উটকো ইগিগ্র্যান্টরা দেশের জন্য কল্যাণ 
বয়ে আনবে না। স্থানীয় নেতারা বুঝতে শুরু করেন, এরা তাদের সমাজের 
জন্য খুবই নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। তাদের একজন ছিলেন 
ইহুদিদের আগমন এবং মুসলিম সমাজে ইউরোপিয়ানদের সুদূরপ্রসারী 
পরিকল্পনার ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারেন । 

তার পূর্বসূরিদের অনেকেই তত দিনে মতামত ব্যক্ত করেছিল যে জেমস 
ফিনের ইহুদি আমদানিকরণ মুলত ক্রুসেডারদের এতিহ্য ফেরানোর প্রচেষ্টা । 
খুব স্বাভাবিকভাবেই মুফতি তাহের আল হোসাইনি এই ইমিগ্রেশনের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে নেতৃতৃ দেন এবং এ-জাতীয় প্রজেক্টে জমি বিক্রি করতে খুব 
জোরালোভাবে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, জমির মালিকানা একসময় দেশের 
মালিকানা দাবি করতে উৎসাহিত করবে, যদি সেটলমেন্ট না থাকে তবে তারা 
আর দশজন পুণ্যার্থীর মতোই ক্ষণস্থায়ী |”: এভাবে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে 
ইউরোপে নতুন সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জায়োনিস্ট মুভমেন্ট তৈরিতে অবদান 
রাখে। 

ইহুদি ও খ্রিষ্টান_-উভয়ের জন্যই ফিলিস্তিনে প্রত্যাবাসন ছিল মুক্তির 
সোপান। এভাবেই দুই দলের স্বার্থ একাকার হয়ে যায়। তাদের মাঝে দৃঢ় 
এক্য গড়ে ওঠে, যা ইউরোপের ইহুদিবিরোধী হিংস্বতার সমাধান হিসেবে 
ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে তাড়িয়ে সেখানে ইহুদি সেটলমেন্ট গড়ে তুলতে 
ভূমিকা রাখে । ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বেলফোর ডিক্লারেশনের মাধ্যমে এই 
গোপন এক্য প্রকাশ্যে আসে । বিটিশ ফরেন সেক্রেটারির পক্ষ থেকে আ্যাংলো- 
জুইশ কমিউনিটির নেতার নিকট একটি চিঠি যায়, যাতে ফিলিস্তিনকে 
ইহুদিদের মাতৃভূমি বানাতে সর্বাত্বক সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়। 

ব্রিটিশ আর্কাইভের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেই হয়, যার ফলে আমরা 
এখলেফোর ডিক্লারেশনের”' পর্দার আড়ালের ঘটনাবলি জানতে পারছি। এ 
বিষয়ে অসাধারণ সব গবেষণা সম্পন্ন হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে শ্রেঠতম একটি 

৩৫ 
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৭০ সালে জেরগ্জালেমের হিরু ইউনিতগি)র মায়ার 
গবেষণা ।” তিনি দেখিয়েছেন, (নাশ কর্মকর্তার। বলশোভব। আ 245১. 
দিদেরবে, জায়োনিস্টদের সমমশা। ভেবেছিল, ফলে তাপের 0... 
জায়োনিস্টপন্থী ঘোষণার ফণ্ে রাশিয়ার রাজনৈতিক খেঙাপেন ১ ধ 
তৈরি হবে। পাশাপাশি তারা এও ভেবেছিল যে এই ্ো 'বটেনের 
তারা আমেরিকান ইহুদিদের অনুকম্পা লাভ করবে। আাদে ১. ফলে 
আমেরিকান ইহুদিদের ওয়াশিংটনে প্রভূত প্রভাব । 1 ছল 
ইসলামফোবিয় ও এ ক্ষেএে কার্ধকর ভূমিকা গালন ২, রা এবং 
প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ ছি. একজন হাতি ৮1১ 
লন একজন একনিঠ খিষ্লান, ধম ৮ 
ইহুদিদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন সমথ টান, ধর্মীয়াবে 
ন করতেন। ধর্মীয় 40. 
তিনি ও ভীর সহকীরাপলিই য় এবং রাজনৈতিক 
অতিসম্পরতি আমরা দ্য হোলি ল্যান্ড 
পেয়েছি রা ১৯৩৯ সালের আরেকটি | 
৮৬ যদিও ২০ ৫ চমতকার ্ 
১৩ সাল পর্যন্ত এটি গবেষণা 
এম এন জেফ্রিসের এটি গোপন ছিল । ব্রিটিশ ১৬ 
পৃষ্ঠার র কাজ এটি-_প্যালেস্টাইন সাংবাদিক জে 
বই। বেলফোর ০০ রিয়েলিটি | প্রায় 
চালিয়েছেন এতে [৩৭ ডিক্লারে শনের পেছনের রহপোদটিনের ৭০০ 
এ ক্ষেত্রে তিনি তার ও চেষ্টা 
এবং বিশাল- 


হচ্ছে ১৯ 


এবং কীভাবে? 


হয়েছিল। ব্রিটিশরা সিনাই উপত্যকা থেকে আক্রমণ শুরু করে । কিন্তু গাজা ও 
বির সাবার মাঝামাঝি অকল্পনীয় ট্রেঞ্চ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তাদের অগ্রযাত্রা 
থেমে যায়। এই অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর আর তেমন বেগ পেতে হয়নি । 
প্রায় বিনা যুদ্ধেই জেরুজালেম তাদের হস্তগত হয়। সামরিক দখলদারির পর 
ফিলিস্তিনের দুয়ারে তিন শয়তান একত্র হয়_-জায়োনিজমের উ্থান, 
প্রোটেস্ট্যান্ট মিলেনারিয়ানিজম ও ব্রিটিশ সা্রাজ্যবাদ। তিন মতাদর্শের মিএণ 
এই ভূখণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এর অধিবাসীদের পরবর্তী ৩০ বছর ধরে 
জ্বালিয়ে মেরেছে। 

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন, ১৯১৮ সালের পর 
বছর পূর্বে রোমানদের হাতে বহিষ্কৃত ইহুদিদের বংশধর? আর্থার কোয়াসলার 
(১৯০৫-৮৩) দ্য থার্টি ট্রাইব (১৯৭৬) লেখার পর থেকে এই প্রশ্ন উচ্চকিত 
হতে শুরু করেছে। তার মতে, বর্তমান ইহুদি দখলদারেরা মূলত খাজার্সদের 
বংশধর । খাজার্সরা ছিল ককেশাসের তুর্কি বংশোড়ূত, যারা মূল ইহুদি নয় বরং 
অষ্টম শতকে ধর্মান্তরিত হওয়া ইহুদি । কোনো কারণে তারা পশ্চিমে চলে 
যেতে বাধ্য হয়েছিল৷” ইজরাইলি সায়েন্টিস্টরা এ কথা প্রমাণ করতে প্রাণাত্ত 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে রোমানদের হাতে ফিলিস্তিন হতে বিতাড়িত ইহুদিদের 
সঙ্গে বর্তমান ইহুদিদের জেনেটিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্ত বিতর্ক এখনো 
চলমান। 

এর চেয়েও গুরুতর গবেষণা এসেছে জায়োনিজমে প্রভাবিত নয় এমন 
বাইবেল স্কলারদের থেকে । যেমন কেইথ হোয়াটল্যাম, থমাস থম্পসন এবং 
ইজরাইলি স্কলার ইসরায়েল ফিংকলস্টেইন। তাদের প্রত্যেকেই বাইবেলের 
বর্ণনাকে কোনো ধরনের বাস্তব মূল্য রাখে না বলে খারিজ করে দিয়েছেন ।৯ 
হোয়াইটল্যাম ও থম্পসন বাইবেলের সময়ে আদৌ কোনো জাতি ছিল কি না, 
সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং অন্য সবার মতোই জায়োনিজমপন্্ী 
্র্টী় ধর্মবশ্বাসের ভিত্তিতে আধুনিক ইজরাইল রাষ্ট্র উৎ্পত্তি'র ঘোরতর 
সমালোচনা করেছেন। সবচেয়ে আপডেটেড এবং সর্বশেষ সমালোচনা এসেছে 
শোমো স্যান্ডের দুটি বইয়ে__দ্য ইনভেনশন অব দ্য জুইশ পিপল এবং দ্য 
ইনভেনশন অব দ্য ল্যান্ড অব ইজরাইল ।৪০ 

আমি এসব গবেষণাকর্মকে সম্মান করি, প্রশংসা করি। কিন্ত 
রাজনৈতিকভাবে আমি এই (ইজরাইলি জাতির কৃত্রিম আবিষ্কারের) মতকে 
ফিলিস্তিন নামে কোনো রাষ্ট্র ছিল না' মতবাদের চেয়ে কম গুরুত্ৃপূর্ণ মনে 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জায়োনিজম কি জুডাইজম 


জায়োনিজমই জুডাইজম--এই দাবির সত্য-মিথ্যা যথার্থভাবে যাচাই করতে 
হলে আমাদেরকে কোন এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জায়োনিজমের জন্ম, তা 
খতিয়ে দেখতে হবে । উনিশ শতকের মধ্যভাগে যখন জায়োনিজমের জন্ম হয়, 
তখন এটিই ছিল, যদিও অপরিহার্য নয়, ইহুদি সংস্কৃতি প্রকাশের একমাত্র 
পথ। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের মাঝে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে 
জায়োনিজমের জন্ম হয়েছিল । প্রথমত, এটি ছিল ইহুদিদের নিরাপত্তার 
অন্বেষা। তারা এমন একটি সমাজে বসবাস করত, যেখানে তাদের সমান 
নাগরিক অধিকার ছিল না, সেই সমাজ তাদেরকে নিজের অংশ বানিয়ে নিতে 
আগ্রহী ছিল না। সরাসরি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 
কিংবা সরকারের উসকানিতে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে 
হতো । তারা ছিল বলির পাঠা । 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইহুদিরাও নিজেদের জাতি 
গঠনে উদুদ্ধ হয়। এই সময়কালটুকুকে ইতিহাসবিদেরা “দ্য ইউরোপিয়ান স্প্রিং 
অব নেশক্স' বলে অভিহিত করে থাকেন । এই সময়ে তারা জুডাইজমকে নিছক 
ধর্ম থেকে জাতিগত পরিচয়ে রূপান্তরিত করতে সমেষ্ট হন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান 
এবং উসমানি সালতানাতে ধর্মীয় পরিচয়ে জাতিগঠনে সচেষ্ট শুধু ইহুদিরাই 
ছিল না, আরও ছিল। 

আধুনিক জায়োনিজমের শিকড় আঠারো শতকে প্রোথিত, যাকে 
জায়োনিস্টরা বলে “জুইশ এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট । একদল লেখক, কৰি 
এবং রাবাই হিক ভাষা পুনরুজ্জীবিত করেন। গতানুগতিক ধর্মশিক্ষার সীমা 


৩৯ 
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তোলেন । বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দম 

এশ্জনীন করে গড়ে এ রি 
প্রশস্ত করে একে ৫ পূর্ব ইউরোপে হিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত 
অন্তৃক্ত করেন। পা কিছুলোক ছিলেন ব্যতিক্রম, তাদেরকে 
হার অব জায়নিজম' নামে ডাকা হয় ত 


জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁদের 
করা হয়। 
"রা দুটি নছুন ধারণা সামনে নিয়ে আসেন প্রথমত, তীর 
জাতীয়তাবাদের আলোকে জুডাইজমের নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেন। এতে ৭০ 
ি্টা্দে রোম কর্তৃক বহিচূত নিজেদের আদি ভূমিতে ফেরত যাওয়া এবং 
ফিলিস্তিন দখলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। তাদের ভাষায় এই 
ুন্বসনের প্রক্রিয়া হবে 'এগ্িকালচারাল কলোনি'। ইউরোপের অনেক দেখে 
ইহুদিদের জমির মালিক হওয়া নিষিদ্ধ, চাষাবাদ নিষিদ্ধ। ফলে কৃষিকাজের প্রতি 
তাদের মুগ্ধতা ছিল। নতুন করে তারা কৃষিভিত্তিক জাতি গড়ে তুলতে আথহী 
ছিল। শুধু স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক নয়, কৃষক হওয়ারও স্বপ্ন দেখত। 
১৮৮১ সালে রাশিয়ায় নৃশংস পোগ্রোমের পর এই ধারণা আরও 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাদের ভেতর “দ্য লাভার্স অব জায়ন* নামে নতুন 
রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে । ১৮৮২ সালে অল্প কয়েক শ উদ্যমী 


জন্য। জায়োনিজমের ইতিহাসের এই থিওডর হার্জেলের কর্মকাণ্ডের 
মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। টু 
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দেন। ধর্সীয় নেতারা জায়োনিজমকে সেক্যুলারাইজেশন এবং মভার্নাইজেশন 
প্রকল্প হিসেবে আখ্যায়িত করে বাতিল করে দেন। পাশাপাশি সেক্যুলার 
ইহুদিরা এই আশঙ্কা করছিল যে নতুন মতবাদ বর্তমান মাতৃভূমির প্রতি তাদের 
আনুগত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, সেই সঙ্গে ত্যান্টি-সেমিটিক মনোভাব তীব্রতর 
করবে। এই দুই দলেরই ইউরোপে ইহুদিদের তৎকালীন সমস্যার আলাদা 
আলাদা সমাধান ছিল। রাবাইদের কথা ছিল অধিকতর ধর্মচর্চা এবং ইহুদি 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব । সেক্যুলারদের 
টোটকা ছিল আরও বেশি করে অ-ইহুদি জীবনধারায় মিশে যাওয়া । 

১৮৪০-১৮৮০ এর মাঝামাঝি ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
জায়োনিজমের আত্মপ্রকাশকালে সেখানকার অধিকাংশ ইহুদি জুডাইজমের দু'টি 
ভিন্ন ভিন্ন ধারা অনুসরণ করত । প্রথমটি হচ্ছে অধিকতর অন্তর্খী 
ধারা--কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর থাকত । সব ধরনের নব-উদ্ভাবিত 
ধারণা থেকে দূরে থাকত । ফলে জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা এসব মতবাদকে 
তাদের জীবনধারার জন্য হুমকি মনে করত । দ্বিতীয় ধারাটি ছিল সেক্যুলার । 
অ-ইহুদি সেক্যুলারদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল শুধু ছুটির দিনে আর শুক্রবার 
সিনাগগে যাতায়াতে । ইয়োম কিপুরের উপবাসে জনসম্মুখে খাবার খেত না। 
এতটুকুই । 

এ রকমই একজন জার্মান তরুণ ইহুদি হচ্ছে জেরশোম শেলোম। তার 
স্মৃতিচারণা বার্লিন টু জেরুজালেম-এ সে ও তার বন্ধুরা ইয়োম কিপুরেরঃ১ দিন 
কীভাবে একই রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করত, সে কাহিনি উল্লেখ আছে। 
রেস্টুরেন্টে যাওয়ামাত্রই মালিক ভদ্রলোক তাদের সদয় অবগতির জন্য বলত 
রোজাদার'দের খাওয়াদাওয়ার জন্য স্পেশাল রুগা প্রস্তুত ।৯২ ব্যক্তি থেকে 
সমাজ সেক্যুলার এবং অর্থোডক্স-_এই দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু উনিশ 


শতকে জায়োনিজম প্রশ্নে কোন দলের মনোভাব কেমন ছিল? চলুন এ 
খতিয়ে দেখি । ্ 


িষ্টান সেক্যুলারিজম কিংবা মুসলিম সেক্যুলারিজমের মতোই ইহুদি 
শৈক্যুলারিজম কিঞ্চিৎ উট শোনায়। সেক্যুলার ইহুদিদের ধর্মচর্চা এবং ধর্মের 
সঙ্গে সম্পর্ক নানা মাত্রায় ছিল। কেউ বেশি, কেউ কম। যেমন খ্রিষ্টান 
িক্ুলাররা ইস্টার, ক্রিসমাস উদ্যাপন করে। সন্তানদের চার্চ অব ইঞল্যান্ডের 
উন পাঠায় নিজে হয়তো প্রায়ই বা কদাচিৎ রোববারের প্রার্থনায় যোগ দেয়। 
মুভমেন্ট অকের ঘিতীয়র্থে ইহুদিবাদের এই আধুনিকায়ন আন্দোলন দ্য রিফর্ম 
নামে বেশ তোড়জোড়ে শুরু হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে 
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৮র তোলা বায়, পেত পথ ও 
ধর্মকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়, সেই পথ অঙ্গে, 


৮০০৮ ও আমেরিকায় এই আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় ছিল৷ 
না। মারব 


৮ কা12 ৫৫ " গাতর পা 
রিফর্মিস্টরা জায়োনিজঘের বিষয়ে প্রথম অব [তির 5 সঙ্গেই 
জাডাইজমের পুন£সংজ্ঞারণ এবং ফিলিস্তিনে ই 
০০1৮ 


জাতীয়তাবাদের আলোকে জুডাই ৃ 
ষট্গ্রতিষ্ঠার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে দেয় তে ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রষ্ু 


প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাদের এই আ্যান্টি-জায়োনিস্ট মনোভাবের 
পরিবর্তন ঘটে । বিশ শতকের শেঘার্ধে মার্কিন ঘুক্তরাষ্ত্রের অধিকাংশ সেক্যুলার 
ইহুদিরা নতুন ধারার রিফর্ম মুভমেন্ট গড়ে তোলে, যা এই দেশের উদ 
আন্দোলনগুলোর মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী । ১৯৯৯ পর্যন্ত এই আন্দোলন 
অফিশিয়ালি ইজরাইল ও জায়োনিজমের প্রতি অনুগত ছিল | তবে আমেরিকান 
ইহুদিদের একটা বড় অংশ এই আন্দোলন পরিত্যাগ করে এবং "দা 
আমেরিকান কাউঙ্গিল অব জুডাইজম' (এসিজে) গড়ে তোলে। ১৯৯৩ পর্ন্ 
তারা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিত যে জায়োনিস্টরা এখনো ইন্দি সমাজে 
সংখ্যালঘু, পাশাপাশি তারা পূর্বতন রিফর্মিস্টদের জায়োনিজমবিরো! 
মনোভাব ধরে রাখে |৯৩ রর ধা 
রিফর্মিস্টদের এই ভাঙনের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানি ও কারার 
[ায়োনিজমের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে রে 

আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য বিরোধিতা তুলেছিল। জার্মানিতে তারা 
রাধিতা করত এবং নিজেদের “মুসার 


নই ইহুদি বষ পতিষ্া-সংক্রা্তযেকো লি হতেও ইচ্ছুক নই যেমন ইচ্ছুক 
ই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় । 


এই আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা ছিল রাবাই কাউফম্যান 
কোহলার। সে “জুডিয়া ইহুদিদের মাতৃভূমি'_-এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিল 
এবং একে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের “গৃহহীন' বানানোর উপায় বলে মনে করত। 
উনিশ শতকের শেষ দিকে আরেকজন জনপ্রিয় নেতা ছিল আইজ্যাক মেয়ার 
ওয়াইজ। প্রায়ই হার্জেলসহ অন্য জায়োনিস্ট নেতাদেরকে সায়েন্স 
অবদানকারী হাতুড়ে ডাক্তার বলে ব্যঙ্গ-ব্দ্রপ করত। হার্জেলের শহর 
ভিয়েনার আযাডলফ জেলিনেকের মতামত ছিল : জায়োনিজম ইউরোপজুড়ে 
ইহুদিদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলবে, ফলে অধিকাংশ ইহুদিই এই 
মতবাদের বিপক্ষে । তার বক্তব্য হচ্ছে, “ইউরোপে আমরা নিজ গৃহেই আছি' 
(ফিলিস্তিন নিজ গৃহ নয়)। 
আযান্টি-সেমিটিজমের একমাত্র সমাধান হিসেবে জায়োনিজমকে 
রিফর্মিস্টদের পাশাপাশি লিবারেল ইহুদিরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল । ওয়ালটার 
জেকুইর তার বই দ্য হিস্টরি অব জায়োনিজম-এ দেখিয়েছেন, লিবারেল 
ইহুদিরা জায়োনিজমকে উডট কল্পনাপ্রসূত ধারণা বলে বিশ্বাস করত। তারা 
ভাবত ইউরোপে ইহুদিদের যে সমস্যা, জায়োনিজম সে সমস্যা সমাধানে 
দিক থেকেই ফলপ্রসূ নয়। তাদের বিকল্প প্রস্তাব ছিল 
'রিজেনারেশন-_বর্তমান মাতৃভূমির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং এই সমাজে 
মিশে যাওয়ার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ।”৫ ইতিহাস বলে, যেসব ইহুদি যুক্তরাষ্ট্র কিংবা 
যুক্তরাজ্যে চলে গেছে কিংবা সেখানে বসবাস করত, লিবারেলিজম তাদের 
বাচাতে সহায়তা করেছে। কিন্তু যারা ভেবেছে অবশিষ্ট ইউরোপেও একই রকম 
ঘটনা ঘটবে, দিন শেষে তারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 
সমাধান বলে মনে করে না, এখনো না, তখনো নয়। সোশ্যালিস্ট ও অর্থোডক্স 
ইহুদিরা ১৮৯০'র দশকের শেষ দিকে জায়োনিজমের সমালোচনায় মুখর হয়ে 
ওঠে। তত দিনে হার্জেলের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে জায়োনিজম একটি রাজনৈতিক 
শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। হার্জেল সমকালীন রাজনীতির মারপ্যাচ 
এুধতে পেরেছিল। কাল্পনিক গালগঞ্সো, রাজনৈতিক কূটচাল এবং পত্রিকার 
রিপোর্টের সারমর্ম পেশ করে সে দেখিয়ে দিত, ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা মূলত ইউরোপিয়ানদের স্বার্থরক্ষা করবে। বিশ্বনেতারা এবং 
ফিলিস্তিনের শাসক উসমানিয়রা এতে মুগ্ধ হয়নি। হার্জেলের সবচেয়ে বড় 
সফলতা ছিল, ১৮৯৭ সালে ইহুদিদের সব প্রচেষ্টাকে এক ছাতার নিচে নিয়ে 
সা এবং সেখান থেকে দুটি প্রধান অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা-__-একটি 
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য়া জায়োনিজম প্রচার করবে এবং সনে 
টিন ইন 


2 তাদের সমালোচনাও আরো টাছাছলা 
শু করে। রিফর্িসটদের পাশাপাশি বাম ধারা, 08. 


এবং 


বেশি ফলপ্রসূ হবে। জায়োনিজমকে তারা পলায়নপর মনোবৃত্তি ভাবত । 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যখন ইউরোপে নাৎসিজম ও ফ্যাসিজমের উন 
ঘটে। বাভিস্টদের বিশ্বাস ছিল, জায়োনিজমের ফলেই এই দশা হয়েছে। 
হয়েছে। এমনকি হলোকাস্টের পরও বাভিস্টরা বিশ্বাস করত, ইহুদিদের এমন 
কোনো সমাজে জায়গা করে নেওয়া দরকার, যেখানে মানবতা ও নাগরিক 


না এমনকি পরবর্তী সময়ে তারা প্রকাশ্যে ইজরাইলকে সমর্থন বার 
বিণ করে। ইহুদি রাষ্ট্রে তাদের একটি শাখাও রয়েছে» রর 


কিন্তু বাড প্রতিষ্ঠা হার্জেলকে 
ইছদি অত ভোগায়নি, যতটা ভুগিয়েছে ইউরোপের 
মাজসিতিক ও অ্থনতিক এিটদের প্রতিক্রিয়া “চারা ছার্জলকে 


হানে ভিরিয়ান ইহটা দেশের মতো সমন সরবত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
জার ০ তর 
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৬। তাদের অসমর্থনের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তার পরিকল্পনা 
৬৯৭ ৬ ৯ ০০০০১ ০০০ নে 

লী কোনো আন্দোলনে পরিণত হতে ব্য হয়। 

৮ ৩ঃ নি তি 


১৯০৪ সালে র্জেল মৃত্যুবরণ করে। সে বছর কেইম ওয়াইজম্যান 
মান্ট হিসেবে বিটেনে আসেন । তিনি ছিলেন একজন তুখোড় সায়েন্টিস্ট । 


ইরা 

সম বিশ্বযুদ্ধে [বিটিশদের যৃদ্ধপরিকল্পনায় প্রভূত সহায়তা করেছিলেন । 
বিশেষত, তার ও আন্দোলনের অন্য নেতাদের প্রচেষ্টায় লন্ডনের সঙ্গে 
লায়োনিজমের শক্তিশালী মৈত্রী গড়ে ওঠে, যা জায়োনিজমকে প্রচুর সহায়তা 


শুরুর দিকে জায়োনিজমের তৃতীয় শত্রু ছিল আন্ট্া-অর্থোডক্স ইহুদিরা । 
এখনো তাদের অনেকে জায়োনিজমের ঘোরতর বিরোধী । যদিও উনিশ 
শতকের চেয়ে তারা এখন সংখ্যায় নগণ্য । অনেকেই আবার ইজরাইলে পাড়ি 
জমিয়েছে। এখন তারা এর রাজনৈতিক সিস্টেমের অংশ। যা-ই হোক, তারা 
ইউরোপে প্রথম পা রাখে, শীর্ষস্থানীয় রাবাইদের অনেকেই নিজ অনুসারীদের 
জায়োনিস্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল । মেসিয়ার আগমন 
পর্যন্ত ইহুদিরা রাষ্ট্রহীন থাকবে-__জায়োনিজমকে তারা ঈশ্বরের এই ইচ্ছার 
ওপর অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখত । ইহুদিদের “প্রবাস' বা রাষ্ট্রহীন 
করেছিল। তারা বরং যতক্ষণ না ঈশ্বর বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত চিরায়ত ইহুদি 
জীবনধারা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল। 

পরিদর্শন ও জ্ঞানচর্চার জন্য ফিলিস্তিনে যাতায়াত অনুমোদিত ছিল, তার 
মানে এই নয় যে দলে দলে সেখানে চলে যাওয়ার অনুমতি আছে। দ্য গ্রেট 
চায় আমি যেন শতাব্দী-সহস্বাব্দের ইহুদি-জ্ঞান ও আইনের ধারা সামান্য একটা 
কাপড়, এক টুকরো মাটি এবং একটা গানের জন্য বিসর্জন দিয়ে দিই 
(পতাকা, ভূমি ও জাতীয় সংগীত)।%+ তবে সব রাবাই জায়োনিজমের 
বিরোধিতা করেনি। গুরুত্বপূর্ণ রাবাইদের ছোট একটা দল জায়োনিস্ট 
প্রিশামের সমর্থন করেছিল । এদের মাঝে আছে আল কালাই, গুটমেশার ও 
কালিশার। 

সংখ্যায় যদিও তারা খুব নগণ্য ছিল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব 
অপরিসীম । কারণ তারা জায়োনিজমের ধর্মীয় ব্যাখ্যা হাজির করেছে। তাদের 
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' নামে পরিচিত । বর্তমান ইজরাইলেও 
অব ুব গুরতপর্ণ। এটি ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করে সেটলান 
রি ! ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আন্দৌল, পদের 
বসতি নির্মাণ আন্দোলনের বর্ম হিসেবে আন্দোলনের, 
থকে পশ্চিম তীর ও গাজায় বসতি নির্মাণ করেটে 
এ ছে 


এসব রাবাই ইনুদিদেরকে শুধু মনে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনায় 


পাওয়া যায় না। তাদের বক্তব্য অনুসারে এটি খোদার উপর খোদকারি নর 
নবীদের দায়িত পালনের প্রচেষ্টামাত্র। এর ফলে ইহুদিদের পূর্ণযুক্তি ঘটবে এ 
মসিহের আগমন তরাখিত হবে।" তবে অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় রাবাই এ 
ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছে। ই 
তারা জায়োপিজম প্রত্যাখ্যান করেছে ভিন্ন কারণে 

ফিলিস্তিন দখলের স্পনুই দেখত না। বরং ইউরোপিয়ান: জায়োশিজম ও 
ইহ রিবর্তে তারা সেক্যুলার চিন্তাচেতনার * 

চেয়েছে। এর শেষ কথা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ই? নতুন ইহুদি" গড়ে তুলতে 


হাজেলের 
উ 
তাবে ফুটিয়ে ভোা হয় আলতুইসনদ-এ এই বিষয়টি বু 
অমণকাহিনির পর সেখানে কী কী হচ্ছে নি জার্মান পর্যটক ইহুদি র 
ফিলিস্তিনে বা কান্টনিক ছবি আঁকা ইহ দেখতে যায় । তার সেই ভবিষা 
| 


যাওয়ার আকা হযে 
হয়েছিল। ফিলিততি আগে এক পর্যটক দলের একজন 
ভ্ুক সেই- শন গিয়ে তার সঙ্গে সস ইহুদি ভিক্ষুকের সঙ্গে পরিচিত 


লার, শিক্ষিত অভয় সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এখন দে আর 
আইসিস তি ধনী এবং পরিতৃপ্ত 
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কিংবা জাতীয়তাবাদী পাঠ দেওয়া হতো না। নেতৃস্থানীয় রাবাইরা বাইবেলের 
রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ইজরাইলে তাদের সার্বভৌমতেের আলোচনাগুলো 
তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জগতে গুরুত্রহীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করত। 
জুডাইজম ও তারা সাধারণত ইহুদিদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়েই বেশি মনোযোগী ছিল। 

১৮৮২ সালে “দ্য লাভার্স অব জায়ন'র পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত 
জায়োনিস্ট নেতারা ব্রিটেনের নিকট তাদের দাবির সমর্থনে বাইবেলের 
রেফারেন্স ব্যবহার করত এবং রাবাইদের দেওয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ 
করেছিল। দ্য লাভার্স অব জায়ন বাইবেলের সারমর্ম ব্যাখ্যা করত এভাবে : 
“কিনানি শাসকদের নির্ধাতন-নিপীড়নের মধ্যে ফিলিস্তিনে জুইশদের জন্ম: 
হয়েছিল। তাদেরকে মিসরে নির্বাসনে পাঠানো হয়, পরে তারা জশুয়ার (ইউশা 
ইবনে নুন আ.) নেতৃতে লড়াই করে ফিলিস্তিনে ফিরে আসে । তাদের ভূমিকে 
স্বাধীন করে ।' পক্ষান্তরে প্রচলিত এতিহাসিক ব্যাখ্যার সারমর্ম হচ্ছে আব্রাহাম 
(ইবরাহিম আ.) ও তার পরিবার একক ঈশ্বরের সন্ধান পায়, জাতীয়তাবাদ 
কিংবা মাতৃভূমি নয়। অধিকাংশ পাঠকই এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত, যেখানে 
ইবরাহিমের (আ.) অনুসারীরা আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং নিদারুণ কষ্ট- 
ক্রেশের পর মিসরে গিয়ে পৌছায়।৫* এখানে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর 
মুক্তিসংগ্রামের ধারণা খুব কমই উপস্থিত। জায়োনিস্টরা জাতীয়তাবাদী 
ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করেছে এবং ইজরাইলে এখনো এটিই প্রবল। 

জায়োনিজমের সোশ্যালিস্ট ধারাটা বাইবেলের সবচেয়ে চাতুর্মপূর্ণ ব্যাখ্যা 
উদ্ভাবন করেছে। ১৯০৪ সালে হার্জেলের মৃত্যুর পর সোশ্যালিজম এবং 
জায়োনিজমের মিশ্রণ তীব্রতর হয়ে ওঠে । কারণ অনেক সোশ্যালিস্ট দল 
ওয়ার্ড জায়োনিস্ট মুভমেন্টের' নেতৃতে চলে আসে । পাশাপাশি ফিলিস্তিনে 
মাঠপর্যায়েও তারা প্রভাবশালী ছিল। তাদের দৃষ্টিতে, তাদেরই একজনের 
বক্তব্য অনুসারে, “বাইবেল ভূমির ওপর আমাদের পৌরাণিক দাবিকে অধিকারে 
পরিণত করেছে।+ বাইবেলে তারা হিকু কৃষক, মেষপালক, রাজরাজড়া ও 
যুদ্ধবিথহের ঘটনাবলি পড়েছে । একে তারা তাদের জাতির জনের সুপ্রাচীন 
সোনালি সময় হিসেবে প্রচার করেছে। এই ভূমিতে প্রত্যাবর্তন মানে কৃষক 
ইরানি) 
একদিকে সেক্যুলার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, আবার এই দাবির সপক্ষে 
সস্যের জমি দখল করতে ব্যবহার করেছে ধর্মগ্রন্থ! ভিন্ন ভাষায় বললে যদিও 
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৮ না কিন্তু সেই অস্তিতৃহীন ঈশ্বরই 
তাদেরকে ফিলিস্তিনের ভূমির নট 


যেসব নেতা এসেছিল, সম্ঘবত তাদের চেয়ে এক কাঠি বেশি সেক্যুলার ছিল 
হার্জেল। জায়োনিজমের এই প্রফেট জায়নের প্রতিশ্রন্ত ভূমি হিসেবে 

র বিকল্পও ভেবে রেখেছিল-_উগান্ডা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা 
এবং আজারবাইজানকেও ভেবে রেখেছিল ।” ১৯০৪ সালে হার্জেলের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে জায়োনিজম ফিলিস্তিনকেন্দ্রক হয়ে যায় এবং বাইবেল এই ভূমিতে 
ইহুদিদের মালিকানার একচ্ছত্র দলিলে পরিণত হয় । 


ভিলা যারা পবিত্র ভূমির খননকাজে যু 
হু বসতিস্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছেন । কারণ তীদের বিশ্বা 
অনুযায়ী ইহুদিদের ্ প্রত্যাবতন “শেষ সময়ে' ঈশ্বরের এঁশী প্রতিশ্রুতির 


' জাদের পুনরাগমন মেসিয়ার আগমন তৃরান্ষিত করবে, মৃতদের 


পুনরুখিত করবে। এভাবেই ফিলিস্তিন দখলের জায়োনিস্ট 
ধমীয বিশ্বাস দ্বারা তাড়িত হয়েছে 1৫৩ ৯০৪০৪ 


র জন্ম থেকে ১৯৪৮ সার্দে 
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টজরাইল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাইবেল জায়োনিজমের প্রভূত কল্যাণ বয়ে এনেছে। 
ইজরাইলের ভেতরে-বাহরে তারা খুব জোরেশোরে এহ প্রচারণা চালিয়েছে যে 
বাইবেলে ইবরাহিমকে (আ.) ঈশ্বর থে £মির প্রতিএতি দিয়েছেন, ফিলিস্তিনই 
সেই ভূমি। 

তাদের এই বর্ণনা অনুসারে ৭০ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইজরাইল রাষ্ট্রের অস্তিতু 
ছিল। অতঃপর রোমানরা তা ধসিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বহিষ্কার করে । যেদিন 
এই ঘটনা ঘটেছিল, সেকেন্ড টেম্পল" গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ধর্মীয় 
স্ৃতিচারণায় সেদিনটি বেদনাবিধুর শোকাবহ দিন। ইজরাইলে এটি জাতীয় 
শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়। পূর্ব দিনের সন্ধ্যার পর থেকে সব ধরনের 
অবকাশকালীন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি বন্ধ রাখতে বলা হয়। 
সম্প্রতি মূলধারার শিক্ষাবিদ ও সেক্যুলাররা এই বর্ণনার সপক্ষে প্রমাণ হাজির 
করেছেন। তাদের ভাষায় এটি বাইবেলীয় প্রত্ুতন্ত। এই দাবিটাই 
স্ববিরোধিতাপূর্ণ । কারণ বাইবেল বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য লেখকের দ্বারা রচিত। 
ফলে এর এঁতিহাসিক মূল্য খুবই কম।% তাদের বর্ণনা অনুসারে সেই ৭০ 

যা-ই হোক, ঘাঘু জায়োনিস্টরা জানত শুধু বাইবেলের বর্ণনা দিয়ে পার 
পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিন জনপদ দখল করতে 
নিয়মতান্ত্রিক সেটলমেন্ট পলিসি লাগবে । সহায়-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করতে 
হবে, প্রয়োজনে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালাতে হবে । ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ 
ধিষ্টবাদের ধর্মীয় কুসংস্কার চরিতার্থ করে, ফলে ইহুদিদের এর জন্য (খিষ্টীয় 
ইউরোপে) কোনো মূল্য চুকাতে হয়নি। কারণ খরিষ্টানরা জায়োনিজমের সমর্থনে 
হুমড়ি খেয়ে লেগেছিল । 
তালিকাচ্যুত করে ফিলিস্তিনের ওপর মনোনিবেশ করেছে, তখন পূর্বসূরিদের 
থেকে দায়িত্ৃপ্রাপ্তরা জায়োনিজমের ক্রমবর্ধমান সেক্যুলার দেহে সোশ্যালিজম, 
এমনকি মার্িজিম পুশ করতে শুরু করে । ফলে এখন তাদের ক্ষিম দাড়িয়েছে : 
“খলদার ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলা!" কিন্তু দখলীকৃত স্থানীয় জনগণ যখন বুঝতে 
পারল তাদের ভাগ্যাকাশে অমাবস্যা নেমে এসেছে, দখলদারের হাতে বাইবেল 
এখুক, মাঝে রচনাবলি থাকুক কিংবা ইউরোপিয়ানদের এনলাইটেনমেন্ট 
নক, তাতে কিছু যায় আসে না। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, সেটলারদের ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনায় আপনার অংশ কতটুকু কিংবা আদৌ আছে কি না? 
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নস্ট নেতা এবং সেটলা: 

প্রথম দিককার জায়োনিন অজ্ঞ ও দের 

এ জনয রদ ারিতে নীয়দের ক ৩ ৬৩ ক্র হিসেবে 

না তত্র প্রমাণা হাক না কেন, কিংবা তাদের ধর্মবিশ্বা, 

রা রা রডের নিাদি বলছে এপ রর 

এলে হল পুলে 
যা-ই হোক হিলিস্তিনিদের তা ০ 

তখন ঘখন ইহুদিরা ফি ছিল । তি হি 

হয়েছে তখন, নদের আতিথেয়তায়ই ছিল । অভিযোগের ভিন 


গিয়েছে, ৃ 
সবচেয়ে নির্বোধ, আহাম্মক ও উগ্র ইহুদিটাও অনুভব করেছে এই ভূমি 


আরবদের । ফিলিস্তিন মানব-মানচিত্রে একটি পুরোপুরি আরব রষ্টর। 
্যান্ডাটরি€' সময়ে ইহুদি কমিউনিটির নেতা এবং পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন ফিলিস্তিনিদের উল্লেখ করেছে “বেইত 


লিখে গায় যে হে ” ক দখলদারের ভাষ্য । আরেকজন পোল্যান্ডে 
চেজ দিয়ে আর নান লে জিযনের (আরেকটি ১৮৮২ সালের কলোনি) 


(08179 0811101 


তাদের উত্তরসূরি ভাবাদশীদের ক্ষেত্রেও এই ধারা বজায় থাকে। এমনকি 
সাম্প্রতিক সময়ে লিকুদ পার্টি ও তাদের ভগ্নাংশগুলোতেও অতি-সংকীর্ণ 
সেক্যুলার “বাইবেলিজম' জারি আছে। 

সোশ্যালিস্টদের ক্ষেত্রে জায়োনিজমের পক্ষে বাইবেলের ধশ্বরিক বৈধতা 
তাদেরকে বৈশ্বিক এঁক্য ও সমতার সঙ্গে উচ্ছেদ-প্রকল্পের সমন্বয় ঘটাতে 
সহায়তা করে । যেহেতু জায়োনিজমের মূল লক্ষ্যই ছিল দখলদারি। ফলে কেউ 
প্রশ্ন তুলতেই পারে, এটা আবার কোন প্রজাতির সোশ্যালিজম? তবে অনেকের 
স্ৃতিতেই জায়োনিজমের স্বর্ণযুগ ছিল কিবুতজের+” যুখবদ্ধতা ও সাম্য। 
ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পরেও এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এবং সারা 
বিশ্ব থেকে কমিউনিজমের আদি ও আসল স্বাদ চাখতে চাওয়া যুবকদের 
ভীষণভাবে টেনেছিল। তারা এখানে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আসত । তাদের খুব 
কম সংখ্যকই অনুধাবন করেছিল কিংবা অনুধাবন করতে চেয়েছিল যে তাদের 
'বিপ্রবী কিবুতিজম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু ফিলিস্তিনির গুঁড়িয়ে দেওয়া গ্রামের 
ওপর, যাদেরকে ১৯৪৮ সালে উচ্ছেদ করা হয়েছিল । 

জায়োনিস্টদের দাবি অনুযায়ী যেহেতু এই ভূমির আদি মালিক তারা, ফলে 
এগুলো উচ্ছেদ নয় বরং লিবারেশন! “বাইবেলীয় প্রত্ুতান্তিকদের” একটি 
স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল যখন তখন মরুভূমির 
কোনো গ্রামে ঢুকে বাইবেলের সময়কালে এই এলাকার নাম কী ছিল তা 
“উদ্ধার করে নিয়ে আসা। তারপর আসে জুইশ ন্যাশনাল ফান্ডের উদ্যমী 
কর্মকর্তাদের পালা । তাদের কাজ “নব-আবিষ্কৃত' নামানুসারে সেখানে একটি 
ইন্ুদি সেটলমেন্টের ব্যবস্থা করে ফেলা ।৯ ১৯৬৭'র যুদ্ধের পর এই পলিসি 
ব্যবহারকারী একজন হচ্ছে সেক্যুলার-সোশ্যালিস্ট ইহুদি, তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী 
ভিগাল আযালন। হেবরনের সন্নিকটে একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল, 
কারণ এটি বাইবেল অনুসারে ইহুদি জনগোষ্ঠীর “সম্পত্তি । 
উল্লেখযোগ্য হলেন জেরশোম শাফির, জিভ স্টার্নহেল এবং আমেরিকান স্কলার 
তথাকথিত জায়োনিজমের সোনালি যুগের ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করে 
দিয়েছে। এসব ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন, জায়োনিজমের ভেতরকার 
সোশ্যালিজম মাঠপর্যায়ে ও জীবনদর্শন হিসেবে বৈশ্বিক জায়োনিস্ট 
মতাদর্শেরই একটা সংকীর্ণ শাখা । যেসব বৈশ্বিক মতবাদ পশ্চিমা বামদের 
আদর্শিক আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করেছে, সেগুলো একদম 


৫৯ 


(08179 0811101 


চর হয়ান্জ্নাক্রণের শিকাই 
'জ্াতাযু ী ঁ 772 টি) ১ 


স্বাভাবিকভাবেই ৬. এ এ 
হয়েছে। ফলে খুব আকর্ষণ হারিয়েছে । তবে ফলীস্তিনিদে 


উচ্ছেদ করার দীর্ঘ সমন দাবি করা যায়, যা সাম্রাজ্যবাদের পতনকালেও খই 
এখানে যেকোনো অধিক ঘোকোনো দাবি প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল। ধর্মের 


টা জায়োনিস্টদের জন্য খুবই লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে 
যেমন উত্তমল্য চুকিযেছে স্থানীয় জনগণ । প্রয়াত তুখোড় মেধাবী স্কলার 
ইকেল প্রিয়রের শেষ বই দ্য বাইবেল অ্যার্ড কলোনিয়ালিজম দেখিয়েছে 
ফিলিস্তিন দখলের অনুরূপ কৃটচাল ব্যবহার করে, বাইবেল, ব্যবহার করে 
পৃথিবীজুড়ে কত শত দখলদারি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।** 

১৯৬৮ সালে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করার পরও এই 
দখলদারির সপক্ষে বাইবেল ব্যবহৃত হয়েছে । আমি পূর্বে ভিগাল আযালোনের 
কথা উল্লেখ করেছি। সে এভাবেই বাইবেল ব্যবহার করে হেবরনের জনগণ 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভূমিতে ইহুদি শহর কিরাত আরবা প্রতিষ্ঠা করেছে। 
অতি দ্রুত এই শহর সেসব লোকের আখড়া হয়ে ওঠে যারা বাইবেলকেই 
“কন কাজের সর্বেসর্বা মানত। বেছে বেছে তারা বাইবেলের সেসব অধ্যায় ও 


শ্লোক ঝুঁজে বের করেছে, যেগুলো তাদের 
নি করেছে বেল ভাদের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনিদের ওপর এই 


ভয়ংকর গৌড়ামি 
ত এ পীড়ামি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে । 


আমালেকারা শেষে বাইবেলে গণহত্যার কথা আছে। যেমন 
লোক আছে, যারা সয়ার হাতে নিহত হয়েছিল। এখন ইজরাইলে এমন 
তাদের চোষে “বাটি ইছদি' নয় ঈনে করে আমালেকা! শুধু তা-ই নয়, যারা 


নামালেকাদের মতো উরে নাং আয়ালেক (তাহলে তো এখন 
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যনছেন, কারণ তারা এর সঙ্গে যায়। এ ক্ষেত্রেও কপাল ভালো যে 

অধিকাংশ ইছদি এই ঘটনাকে 'আদেশসূচক' ধরে নেয়নি। এটি একটি 

সাহিত্যকর্ম, যুদ্ধনির্দেশিকা নয় । 

সিইসি তল 
ব্যবহার করছে। ১৯৯৫ সালে আইজ্যাক রবিনকে হত্যার পর, তেমনি ২০১৫ 
সালে প্রথমে এক কিশোর, তারপর এক দম্পতিকে তাদের শিশুসন্তানসহ 
পুড়িয়ে মারার ক্ষেত্রে এই মতাদর্শ ব্যবহার করা হয়েছে। ইজরাইলের নতুন 
“বিচারমন্ত্রী' আইলেত শাকেদ এই চিন্তাচেতনাকে উসকে দিচ্ছে। যেসব 
পরিবারকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। তার ভাষায়, “তাদের 
ছেলেদের পরিণতি তাদের বরণ করতে হবে । তারা যে ঘরে এই সাপ পুষেছে, 
সেই ঘরও। নয়তো এখানে আরও ছোট সাপ লালিত-পালিত হবে!” 
ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে এটি তার সতর্কবার্তা মাত্র । 

১৮৮২ সাল থেকেই তাদের অপরাধের পক্ষে বাইবেল ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। তবে ইজরাইল প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে, ১৯৪৮-১৯৬৭ পর্যন্ত তা শুধু 
কট্টর ডানপন্থীদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । তারা ফিলিস্তিনিদের “অর্ধমানব' 
বা সাবহিউম্যান বলে অভিহিত করত, ইহুদিদের চিরকালীন শত্রু মনে করত 
আর এই কাজে ব্যবহার করত বাইবেলকে । ১৯৬৭"র যুদ্ধের পর তাদের এই 
হ্যালুসিনেশনকে গাজা ও পশ্চিম তীরে সরেজমিনে বাস্তবায়ন করার সুযোগ 
এসে যায়। রিলিজিয়াস ন্যাশনাল পার্টি এবং মাফদাল এই সুযোগ কাজে 
লাগায়। তারা নতুন দখলকৃত ভূমির যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই বসতি 
গড়েছে, এমনকি সরকারের অনুমতিরও তোয়াক্কা করেনি । ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের 
মাঝে মাঝে তারা ইহুদি “ছ্বীপ' বানিয়ে এমন ভাব করত, যেন তারাই গোটা 
দেশের আসল মালিক। 

বিশেষত, গুশ ইমুনিম (১৯৬৭ পরবর্তী একটি সেটলমেন্ট মুভমেন্ট) 
ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ ও নির্যাতন াতন করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় লাইসেন্স পুরোপুরি 
কাজে লাগায় ইরাইলের আইনও দখলকৃত ভূমিতে কার্যকর ছিল না। কারণ 
সৈগুলো সামরিক বিশেষ আইনে শাসিত হচ্ছিল। ফলে সেটলাররা আইনের 
দায়মুক্তি উপভোগ করত। হেবরন ও জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের এলাকার 
কদম মাঝখানে গিয়ে বসতি করা, ফিলিস্তিনিদের জলপাইগাছ উপড়ে ফেলা, 
উর খেত খামার সলিয়ে দেওয়া সবকিছুই ছিল ইরেতজ ইজরাইলের জনয 
ইহুদিদের 'ধরশী দায়িত'। তবে এই বাইবেলীয় নিপীড়ন শুধু দখলকৃত ভূমিতে 
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আরব-ইনাঁদ শিশ্র এলাকা 

৮ সল শা নার্ণ ঃ 7 সঃ 

42 ভা আশ রসি ২ 7 ৮, 
[রহ রর শর্ন হক চি এ 
4 লাস ল্ল । ৫০৫ ॥ নে $ ধরে টা 


ত্যার শিকার হওয়ার 

সপর্চ ী ] 

৫ ০৯ 

 ছিল। বাইবেলের কাল্লানক ম্যাপের 
দা ) ললাসলত নং 

ছিল। মহাআ গান্থা, পে? ম্যান্ডেলাসহ আরও কিছু 


ভূমিতে নয়, না ৯ €্‌ ঞ রত রা রর * 2০০ ০1 লক 


্স্তাবকে ধর্মদ্রোহ ভেবেছে। 

বিশ্ববিখ্যাত মানবতাবাদী নেতাদের জায়োনিজমের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে 

চাপ প্রয়োগ করা হয়। সে যখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে, 

যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের নেতা, তাই তার সমর্থন 

১৯৩৮ সালের ১১ নভেম্বর হরিজন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ইজরাইল-ফিলিস্তিন 

ইরা রর তামতটা ছাপা হয় তখন বটি সরকারে 
য় ফিলিস্তিনিদের তীব্র আন্দোলন চলছিল । 


কি হন তার সমস্ত সহমর্মিতা ইহুদিদের পক্ষে 
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পহিবেলার বি রী ্ বি নয়' । ইহুদি প্রজেক্টের 
প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন তাকে আরও দূরে ঠেলে দেয় । ফিলিস্তিন 
কার ভমি__এ নিয়ে তিনি কোনে সহশয়ে ভুগতেন না ফিলিস্তিন আরবদের, 
£ক যেমন ইহল্যান্ড ইংলিশদের, ফ্রান্স ক্রেঞ্ছদের । আরবদের ওপর ইহুদিদের 
্ 

চাপিয়ে দেওয়া অমানবিক। আরবদের হটিয়ে ফিলিস্তিনকে অংশত বা 
নিরুদ্ধে অপরাধ |. 


ধর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করার পরও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে 
বৈধতা প্রদানের কোশেশ করেছে, কিন্ত বাহ্যত তিনি যা বলার তা আগেই 
বলে দিয়েছেন । 


করে ফিলিস্তিন দখল করার লালসা । যথাসম্ভব বেশি ভূমি, কম অধিবাসী । 
বাস্তবে ঘটেছিলও তা-ই । সেক্যুলার ইহুদি স্কলাররা আবার যথাসম্ভব 
'বৈজ্ঞানিক' উপায়ে ধোয়াশাচ্ছন্ন “এশ্বরিক অঙ্গীকার' প্রমাণের চেষ্টা করেছে। 
এই কাজের সূচনা করেছে ইহুদিদের প্রধান ইতিহাসবিদ বেন জিওন দিনাবার্গ। 
ম্যান্ডাটরি ফিলিস্তিনে এই কাজ শুরু করেছে, ১৯৪৮ সালে ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর আরও তী্বভাবে চালিয়ে গেছে । তার এই কর্মের সারাংশ প্রথম 
অধ্যায়ে ইজরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে। তার ও তার 
উত্তরসূরিদের দায়িত ছিল এ কথা প্রমাণ করা যে রোমান যুগ থেকেই এখানে 
ইহুদিরা বাস করে আসছে। 


_ আঠারো শতকের ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর অন্তত ২ শতাংশ ছিল 
ইহুদি__দিনাবার্গ ও তার সহকর্মীরা এ কথা প্রমাণ করতে পরিসংখ্যান 
দেখিয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই-_বাইবেলের প্রতিশ্রতি এবং ফিলিস্তিনের ওপর 
৩১৯১৯ ৪৮৮০৮৮১৬৮১১ 
মানসম্মত বলে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। ব্রিটেনের একজন শীর্ষস্থানীয় 
২১৬০১১/৮৯ পুি52৮৮৮ ও 
ক্রেছেন_-দ্য আযাটলাস অব দা আরব-ইজরাইল কনফ্রিট। ক্যামব্রিজ 
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প্রস থেকে এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে» ,১ 
ইউনিভার্সিটি ৫ সময় থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের মাধ্যমে। তি 
মানচিত্র শুরু হয়েছে বাইবেলের রাজ্য ছিল, যেখানে তারা দই উন 
ধরেই নিয়েছেন, এই ভূমি ইহুদিদের ই হজ 


ফিলিস্তিন ছিল বাইবেলের সমকালীন, তারপর রোমানদের অধীনে দ্বিতীয় 
ফিলিস্তিন ত্রুসেডের সময় তৃতীয় ফিলিস্তিন এবং ১৮৮২ থেকে বর্তমান 
দখল একটা খুব সাধারণ ঘটনা, যেন এটা হওয়াই উচিত, হওয়ারই 
ছিল!-_অনুবাদক) গুরুত্পূর্ণ বলতে আছে, ফিলিস্তিনে বিদেশিদের 
আগমন-_রোমান, ক্রুসেডার, জায়োনিস্ট | 

ইজরাইলের পাঠ্যপুস্তক এখনো বাইবেলের প্রতিশ্রুতিনির্ভর বর্ণনায় ঠাসা। 
২০১৪ সালে ইজরাইলের সব স্কুলে পাঠানো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চিঠি 
অনুযায়ী, “বাইবেল ইজরাইল রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো গড়ে দিয়েছে, এই 
ভমিতে আমাদের অধিকার বাইবেলে স্বীকৃত ।”০ ইজরাইলের কারিকুলামে 


মলে কীভাবে রা ষ্ঠ হু ইউরোপে ইহুদিদের সঙ্গে কী ঘটেছে, ১৯৪৮ 
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পরিচ্ছেদ চার 
জায়োনিজম কলোনিয়ালিজম নয় 


১৮৮২ সালে প্রথম জায়োনিস্টের আগমনের পূর্বে ফিলিস্তিন শূন্য ভূমি ছিল 
না। এটা প্রথম সেটলারদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই জায়নবাদী নেতারা 
জানত। ইহুদিদের প্রেরিত প্রথম প্রতিনিধিদল ফিলিস্তিন সফর শেষে রিপোর্ট 
পেশ করে, 'কনে খুবই সুন্দর কিন্তু সে অন্যের বিবাহিতা ।”২ প্রথম দিককার 
সেটলাররা এসে স্থানীয়দের দেখে চমৎকৃত হয়ে যায়। তাদেরকে তারা 
অনাহৃত এবং দখলদার ভাবত । তাদের চোখে এই স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা 
ইহুদিদের বাসভূমির অবৈধ দখলদার! কারণ এদেরকে জায়োনিস্ট নেতারা 
বলে দিয়েছিল সেখানে কেউ নেই এবং সেই ভূমির মালিকানা তাদের । তবে 
সেখানে একটা “সমস্যা' (স্থানীয় অধিবাসী) রয়েছে, যা সমাধানযোগ্য এবং 
সমাধান করতে হবে। 

এই ধরনের চাতুরী নতুন কিছু নয়। জায়োনিজম ছিল একটি কলোনিয়াল 
অনুরূপ, যারা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, সাউথ আফবিকা, অস্ট্রেলিয়া ও 
কলোনিয়ালিজম এবং ইহুদিদের সেটলার কলোনিয়ালিজমে তিনটি পার্থক্য 
রয়েছে। 
স্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভরশীল (ভিন্ন সাম্রাজ্যের দয়াদাক্ষিণ্য তাদেরকে 
বাচিয়ে রাখে)। ফিলিস্তিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সেটলার কলোনিয়ালরা অনেক 
কত্রেই সেই সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না, যাদের অনুকম্পায় তারা সেখানে 
দ়েছে। বরং জনেক ক্ষেতে যাদের দয়া তারা সেখানে গিয়েছে, সেই দা 

র বিরুদ্ধে 'মুক্তিসংগ্রাম করে নিজেদের মুক্ত করেছে। যেমন 
মেরিকান রেক্যুলুশন। 
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র একমাত্র লোভ ছিল ডি. 
হচ্ছে সেটলার উপনিবেপোনাইজারদের টার্গেট থাকী 
দবতীয পার্থক্য হারে ক্লাসিক্যাল থাকি 


সেটলার কলোনিয়ালিজম বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক ওলফের মতে, এসব কলোনি 
'দ্য লজিক অব ইলিমিনেশন' দ্বারা তাড়িত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে দখলদারেরা 
স্বীয় অপরাধের বৈধতা প্রদানের জন্য প্রথমে একটি নৈতিক যুক্তি দাড় করায়, 
অতঃপর স্থানীয়দের মুছে ফেলার বাস্তব পরিকল্পনা প্রস্তুত করে । ওলফের 
মতে, এই যুক্তির ফলে অনেক ক্ষেত্রে গণগত্যা সংঘটিত হয়, কখনো জাতিগত 
নিধনযজ্ঞ কিংবা নিপীড়ক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্থানীয়দের কোনো 
ধরনের অধিকার স্বীকার করে না।+৪ 


আমার মতে, লজিক অব তি করতে 
জটিল ইত ইলিমিনেশনকে আরও প্রসারিত করতে 
৮১৭ বিহ গপগত্যার শিকার হয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল 
(নুষযতত্ুতকর গোটা জাতিগোষ্ঠী কিংবা সমাজকে ডি-হিউম্যানাই্জ 
র মাং সে আমার মতো সুহ-্থাভাবিক এবং মানবিক 
নিজের মতোই সেসব মা অর্থমানুষ--অনুবাদক) করতে হবে। তারগর 


হবে কিংবা আরও বর্বর বের সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের অনুরূপ আচরণ করণে 
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ইহ £ রর 
[জ্ঞানে স্তন 
হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদবাসাদেরও একই পরিণতি অয়েল 
করা ম। 4 নব ্প ভা: রি 


নদ 
চু দোলন 


নিউজিল্যাভেও, তবে কিছুটা কম | আফ্রিকায় এই নীতির ফলাফল চিল 
নীয় জনসাধারণের ওপর বিভাজন নীতির বাস্তবায়ন । আলজেরির়ান। 
ওপর এর চেয়েও নির্মম পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় * 
ঘাবং। তাই জায়োনিজম এই ক্ষেত্রে একা নয়, বরৎ একটি ব্যাপকতর 
প্রক্রিয়ার প্রকাশ মাত্র । 

এই বিষয়গুলো বোঝা জরর | শুধু জায়োনিস্ট দখল-প্রক্তিয়া বোঝার 
জন্য নয়, ফিলিস্তিনি-প্রতিরোধ আন্দোলনের স্বরূপ বোঝার জন্যও । যদি কেউ 
এই বিশ্বাস রাখে যে ফিলিস্তিন ছিল জনহান ভুমি, যা ভমিহান জনতার 
অপেক্ষায় ছিল, তবে তার দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের কোনো 
যৌক্তিকতা নেই। নিজের ভূমি রক্ষায় তাদের সব প্রতিরোধ বৈধ মালিকের 
বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন নৃশংসতা বলে গণ্য হবে। একইভাবে জায়োনিজমকে 
কলোনিয়ালিজম হিসেবে বিবেচনা করলে এই আলোচনা থেকে দখলদারির 
শিকার ফিলিস্তিনি জনগণকে পৃথক করা মুশকিল । দুটি পরস্পর সতযুক্ত। 

দখলদারির বৈধতা প্রমাণে ইজরাইলি অফিশিয়াল বক্তব্যে ১৮৮২ থেকে 
শুরু হওয়া ইহুদি উপনিবেশের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি রক্ষার সামান্য 
পরিমাণ প্রতিরোধেরও নৈতিক অধিকার নেই বলে প্রকাশ করা হরেছে। শুরু 
থেকেই তাদের প্রতিরোধকে ইহুদিবিছ্বেষ দ্বারা তাড়িত বলে অপপ্রচার চালানো 
হয়েছে। তাদেরকে ত্যান্টি-সেমিটিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত 
করা হয়েছে। প্রথম সেটলারদের পা রাখা থেকে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 
এই ধারা চলমান ছিল। 

কিন্তু শুরুর দিকের জায়োনিস্টদের রোজনামচা সরকারি বক্তব্যের চেয়ে 
ডিন কথা বলে। সেগুলো বরং ফিলিস্তিন কর্তৃক সেটলারদের উষ্ণ অভিবাদনের 

 ভরপুর। তারা এদেরকে আশ্রয় দিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে মরুভূমিতে 
ৰৈ চাষাবাদ করতে হবে, তা শিখিয়েছে ।” যখন ফিলিস্তিনিরা বুঝতে 
তারেছে এসব টা্ান্তর দল তাদের পাশাপাশি বসবাস করতে আসেনি, বরং 
তা ভি 

পনিবেশবিরোধী সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছে। 


এসেছে তে যখন বলা হয়েছিল নিঃস্ব ইহুদিরা আশ্রয়ের আশায় এখানে 
” ফিলিস্তিনিরা এবং তাদের সমর্থকেরা প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু এই 
ভাব জায়োনিস্ট নেতাদের মাঝে ছিল না। ফিলিস্তিনিরা আশ্রয় দিয়েছে, 


সঙ্গে কাধে কীধ মিলিয়ে কাজ করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায়নি, 


৫৯ 
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ঠা মতাদশীরা তলে ত 
“মির মালিকানা যারই হোক পরমার থেকে বহিষ্ছার তো করতে হবেই 
পরিকল্পনা করছিল ফি এখনো ফিলিস্তিনিদের কাজ নিচে, তাদের সঙ্গে কীধ 
এমনকি যেসব সেল তি জানাচ্ছে না, তাদেরকেও বের করে দিতে হবে। 
মিলিয়ে কাজ করতে 'ারাভিত' রিতা ৭. বলছ আরং 


রমবাজারের পরিসমান্তি ঘটাতে হে 

ভেরশোন শাফির দ্বিতীয় আলিয়ার (১৯০৪-১ পর্যন্ত চলমান ইহুদি 
ৃ দর ৯ ওপর করা তীর বিখ্যাত গবেষণায় এই মতবাদ 
তাবে বিভ্ুত ও বাস্তবারিত হয়েছে, তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।+* এই 
কীভাবে দল ডেভিড বেন ওরিয়ন, ইজরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সে 
নিয়মিত আরব শ্রমিকদের ব্যাধি হিসেবে উল্লেখ করত এবং তার দৃষ্টিতে এই 
রোগের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে ইহুদি শ্রমিক। তার এবং অন্য নেতাদের 
চিঠিতে হিক শ্রমিকদের '্বাস্থ্যকর রক্ত' বলে অভিহিত করা হতো, যারা 
সমাজকে পচন ও মৃত্যু থেকে সুরক্ষা দেবে। বেন গুরিয়নের ভাষ্যমতে, আরব 
শ্রমিকদের নিয়োগ তাকে ইহুদি পৌরাণিক কাহিনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


সেই গল্পে এক নির্বোধ লোক একটি মৃত সিংহকে পুনরুজ্জীবিত করে, জীবিত 
হয়ে সিংহটি তাকেই খেয়ে ফেলে ।”? 


ফিলিস্তিনিদের বদান্যতার কারণে সেটলারও শাসনকালে 
(১৯১৮-৪৮) জায়োনিস্ট নেতাদের পি, দবিধাগ্রস্ত পপর 
মনোবৃততি ছিল স্থানীয় জনগণকে অবমূল্যায়ন করা এবং অবরুদ্ধ কমিউনিটি 


তৈরি কর 
ছয় নদ হি ভন কারণ নবাগত দখল এবং 
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সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতারা এটা ক্রমান্বয়ে অনুধাবন করছিল। ফলে 
সেটলার র প্রতিহত করার ও সর্বজনীন জাতীয়তা গড়ে তোলার কাজ 
শক্তিশালী হয়। ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনি নেতাদের উপরমহল থেকেও 
সহযোগিতা ও মেলামেশা বন্ধে চাপ আসতে শুরু করে। ফিলিস্তিনের 
রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি ছিল ধীর, ক্ষুদ্র। মুসলিম-গ্িষ্টান সোসাইটি, 
বিশেষত শহরগুলোতে আন্দোলন দানা বাধছিল । 

আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল আধুনিকতা ও সেক্যুলারিজম, আরবদের 
এবং স্থানীয় দেশপ্রেম_-এই দুটির সংমিশ্রণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে 
ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বপ্রথম সর্ব-আরব 
জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে । এদের স্বপ্ন ছিল উসমানি সালতানাতকে হটিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি স্বাধীন আরব রিপাবলিক গড়ে তোলা, কিংবা অন্তত 
অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের মতো “আরব-উসমানি সালতানাত' গঠন করা । 
কিন্তু এই স্বপ্ন বাম্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। কারণ এটি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ব্রিটেন- 
হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যকে বানরের কলাভাগের মতো ভাগযোগ করে নেওয়া । ফলে 
সব আরব দেশ নিয়ে এক দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। 

তখন স্থানীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে । এর ভিত্তি ছিল উসমানিদের 
প্রশাসনিক সীমানা এবং কলোনিয়াল শক্তিগুলোর ভাগাভাগি । (অর্থাৎ 
উসমানিরা এবং ব্িটেন-ফ্রান্সের মতো দখলদারেরা যেভাবে দেশগুলোকে ভাগ 
করেছে, সেগুলোতে সেই এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। যেমন 
ইরাকে ইরাকি, সিরিয়ায় সিরিয়ান, জর্ডানে জর্ডানি-_অনুবাদক) প্রথম 
কাওমিয়্যাহ, আর স্থানীয় জাতীয়তাবাদকে বলা হতো ওয়াতানিয়্যাহ। 
ফিলিস্তিনিরা উভয়টিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আরব এক্য, স্বাধীনতা 
ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াসী অনেক সংগঠনে তাদের বুদ্ধিজীবীরা ছিল, তারা 
সেগুলোর সদস্য ছিল। 

দ্বিতীয়, যে ভূখণ্ড বর্তমানে ফিলিস্তিন নামে পরিচিত, ব্রিটেনের 
নামকরণের বহু পূর্বেই সেখানে স্বতন্র “ফিলিস্তিন' ধারণার উপস্থিতি ছিল। 
এবং এখানকার জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, উপভাষা ও এতিহ্যতে এর ছাপ 

সমাজে উপরিউক্ত দুটি বিষয় সক্রিয় ছিল। অনেকে বৃহত্তর একক 


৬১ 
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আরব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখত। কেউ ছিল দামেক্কের অধানে থেটার সিরি 
হতে ইচ্ছুক। যখন লিগ অব নেশনের তল্ঠাবধানে বিটিশ ও আতর্জ+ 
সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে আসে, প্রভাবশালী ফিলিস্তিনিদের নেততে শীতিক 
সাউদার্ন সিরিয়া নামে পত্রিকা ছাপা হতো। এমনকি তারা এইখানে 
রাজনৈতিক দল খোলারও চিন্তাভাবনা করছিল |” এ থেকে কব "থে 
দিকে ফিলিত্তিনিরা কতটা অগ্রসর ছিল, তা বোঝা যায়। এ 
১৯১৯-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ফিলিস্তিনিদের 
জানার জন্য “দ্য কিং ক্রেইন কমিশন" গঠন করেন। উনাকে 
অধিকাংশ ফিলিস্তিনি চায় এই ভূখ স্বাধীন থাকুক! বৃহত্তর : 8, 
দেশপ্রেম বা থেটার সিরিয়ার অংশ হওয়া-_যা-ই ৃ সরব একা, সানীর 
-হ হোক না কেন, 
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একটা বিষয়ে প্যবন্ধ ছিল; তারা কোনো ইহুদি রাষ্ট্রের অংশ সা 
নয় দ্র উথপ্ডের কোনো অংশ যেকোনো ধরনের সেটলার 


াপদের তাকরে 
নেতারা তাদের অধিকাংশ জন অধিকার থাকবে । ১৯২৮ সালে ফিল 
৭ মান অধিকার 
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ন্যাশনাল ফা প্রবাসী জমিদার এবং স্থানীয় অভিজাতদের থেকে কিছু জমি 
কিনেছিল, ফিলিস্তিনিরা ভাড়া থাকত । তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে 
দেওয়া হয়। শত শত বছর ধরে, পুরত্যানুক্রমে তারা এখানে ভাড়ায় বসবাস 
করে আসছে। এখন তাদেরকে শহরের বস্তিতে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। 

এ রকমই এক বস্তিতে, হাইফার উত্তর-দক্ষিণে, একজন নির্বাসিত 
সিরিয়ান ধর্মপ্রচারক থাকতেন-_ইজ্জদ্দিন আল কাসসাম। তিনি তীর 
অনুসারীদের নিয়ে বিটিশ ও জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে ১৯৩০'র দশকের প্রার্ে 
সর্বপ্রথম জিহাদের ঝান্ডা উচ্চকিত করেন। পবিত্র এই জিহাদের উত্তরসূরি 
নিশ্চিত হয়েছে, যখন হামাসের সামরিক শাখা হিসেবে কাসসাম ব্রিগেড গঠন 
করাহয়। 


ত্রিশের দশকের পর ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি করার জন্য “দ্য আরব 
হায়ার কমিটি" গঠন করা হয়। এতে প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের 
প্রতিনিধিরা ছিল। ১৯৩৭ নাগাদ তারা বিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় 
আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু তত দিনে দুই দখলদার; ব্রিটেন ও জায়োনিস্টরা 
এককভাবে এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে । ফলে 
তারা সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করে। এ সময় দ্য প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল মুভমেন্ট 
এবং সবীত্কভাবে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। 


ফলে ১৯৪৭ সালে যখন বিটেন আরব-ইজরাইল ছন্দ সমাধানের দায়িত 
জাতিসংঘের হাতে ন্যস্ত করে, ফিলিস্তিনিরা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সমর্থনে 
একক ও এক্যবদ্ধ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিতে অনড় থাকে । জাতিসংঘ সাত মাস 
পস্ত সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখে । তাদের সামনে দুটি অপশন ছিল। প্রথমত, একক 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বে, সেখানে বর্তমান ইহুদিরা সমান অধিকার পাবে কিন্তু নতুন 
কোনো ইহুদি গ্রহণ করা হবে না। দ্বিতীয়ত, ভণ্ড দুই ভাগ করে এক ভাগ 
আরব বীষ্ট্র, আরেক ভাগে ইহুদি রাষ্ট্র হবে। দ্বিতীয়টি গৃহীত হয়। 
তদের পতি বাতা ছিল ঝুই পরিার : তোমরা যে নিজেদের জমি 
শেষ! রর রর ব৮€ 
দাদির কে জেয খ্বতেরন্গাব্ি ৩, 
সি কারও জন্য এখন জায়োনিস্ট মুভমেন্টকে উপনিবেশিক দখলদারি 

এব্‌ং 
বা ফিনিভিনি মুক্তিসংঘামকে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন হিসেবে 
: করার সুযোগ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে আমরা 
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আল হোসাইনির ওপর, রি এ 
ফিলিস্তিনের অভিজাত ও ব্রিটিশ কর্তৃক জেরুজালেমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ 


ধর্মীয় পদে তাঁকে অভিষিক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি সময়কালের পুরোটা 
জুড়ে তিনি এই পদে ছিলেন_-১৯২২-৪৮ পর্যস্ত। ফলে তিনি রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হন। 
জায়োনিস্ট কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধে তিনি তার জাতিকে নেতৃতৃ দেন। 
১৯৩০ এর দশকে যখন ইজ্জুদ্দিন আল কাসসামের নেতৃতে সশস্ত্র লড়াই শুরু 
হয়, হোসাইনি অধিকাংশ জনগণকে এই আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে সক্ষম 
হন। কিন্তু যখন তিনি অবরোধ, মিছিলসহ অন্যান্য অহিংস রাজনৈতিক 
আন্দোলন শুরু করেন, বিটিশ দখলদারদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। সাম্রাজের 
শক্রুতে পরিণত হন। ১৯৩৮ সালে জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যেতে বাধ 
হন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে যে কেউ শত্রুর শত্রুর সঙ্গে হাত 
নিলাবে। হোসাইনি ব্রিটিশদের শত্রু ইতালি ও জার্মানির 
জার্মানিতে দুই বছরের আশ্রয়ে কর 
“১ মাশয়ে থাকাকালীন তিনি নাৎসি চিন্তাধারা পুনর্বিবেচনা 
করেন এবং জুডাইজম ও জায়োনিজমের 
পক হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা এবং বলকান 
রর রিকুট করার আগ্রহ নিঃসন্দেহে তার 


বর কালিমা লে করেছে 
আজ যা করতে চাচ্ছে | কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, ভিন 
করে আসছে। ' ৭ নস্টরা সেই ১৯৩০ এর দশক থেকেই সেগুণো 


করেননি, যারা বিটিশ র চেয়ে 
ধন সদর সে হা িিনবশের কবল থেকে মুক্তি আশা 
িন। নাকাবায় পুনরায় ৪১৯৪৫ সালে যুদ্ধ সমাতির পর তি 

| রর সংগঠিত করার চেষ্টা ক" 
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৮১ নুন ইস) * তি 
কিনব তত দিনে অনেক দোবি হয়ে শয়েছে, তার রাজনোতক ক্ষমতা খব হয়ে 
১০০ 


গিয়েছে এবং তিনি যে অভিজাতদের অস্তুভুক্ত ছিলেন, 'আরব উসমানি শহুরে 
অভিজাত', তাদের ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। 

কোনো কিছুর জন্য যদি তিনি সমালোচনার যোগ্য হয়ে থাকেন, তবে 
সেটা নাৎসিদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য নয়, বরং ফিলিস্তিনি কৃষকদের 
দুর্দশার প্রতি সহানুভূতির অভাবের কারণে এবং অন্য অভিজাতদের সঙ্গে 
দ্বিমত পোষণের কারণে । তার এই মতভিন্নতার ফলে মূলত উপনিবেশবিরোধী 
আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দুবল হয়েছে । আমেরিকান-জায়োনিস্ট প্রজেক্ট 
'দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য হলোকাস্ট' এ যুক্ত হওয়া ছিল তার অমার্জনীয় 
অপরাধ 1৮৩ বাস্তবে তার ভুল কিংবা সঠিক কোনোটাই ফিলিস্তিনের ইতিহাসে 
খুব বড় প্রভাব ফেলেনি। যুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনী তাকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ 
থেকে মুক্তি দেয়। মিসরে বসবাসের অনুমতি দেয়, কিন্ত ফিলিস্তিনে ফিরতে 
দেয়নি। তার সমস্ত ভুলক্রুটি সত্তেও তিনি উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের 
নেতা। ১৯৩৮ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ত্যাগের পূর্বে এবং বিশেষত ফিলিস্তিন ছেড়ে 
চলে যাওয়ার পর তিনি আন্দোলনে নেতৃতৃ দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন । 

তিনি মুফতি ছিলেন-__এটা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয় । যদিও মুফতি হিসেবে 
জনগণের অস্তিত্ব বিনাশ করে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংশ্রামে ধর্ম 
একটি অন্যতম অনুষঙ্গ । আলজেরিয়ার এফএলএন-এরও ইসলামের সঙ্গে খুব 
ভালো সংযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কবল 
থেকে স্বাধীনতাসংগ্রামে আরব বিশ্বের আরও বহু দেশের সংগ্রামীদের ধমীয় 
যোগাযোগ ছিল। ফলে মুফতি হোসাইনি কিংবা ইজ্জুদ্দিন আল কাসসামের 
(১৯৩৫ সালে ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করে, হাইফার সন্নিকটে তার কবর 
রয়েছে) সহিংস আন্দোলন উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরল কিছু 
ছিল না। বহু দেশকেই সহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। 

দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাসংঘীমও শান্তিপূর্ণ ছিল 
না। তারা সশস্ত্র সংগ্রামে ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, যতটুকু দিয়েছে 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। যদি তিনি ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে পারতেন, তবে 
জায়োনিস্ট আন্দোলন ছিল একটি সফল দখলদার উপনিবেশবাদী আন্দোলন, 
এ অনুধাবন করতে পারতেন। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি দেখতে 
“পতেন এদের 

র প্রজেক্ট এখন অতি উত্বুঙ্গে । 
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জনসংখ্যার একটা দেশে জায়োনি 
তি মাত্র দুই মিলিয়ন শজম দৌ, 
১৯৪৫ রা দুই আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে । কেউ রা 


সেটলারকে 

| স্থানীয় জনঃ ূ 
নেওয়া হয়নি এই প্রজেক্টে। এমনকি জে; আনান ভাই 

রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাদের ৯ ভয়োগ গোনায়ই 

হয়নি। সেটলাররা একরাষ্ট্ের পেটে আরেক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হযে 
্াজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে পেরেছিল । তবে দুটি সমস্যা ছিল। 
তারা ফিলিস্তিনের মাত্র ৭ শতাংশ জমি ক্রয় করেছিল, যা ভবিষ্যৎ 
জন্য নিতান্ত অপ্রতুল। সংখ্যার হিসাবে দেশের এক-তৃতায় ংশ ছিল ইহুদি 
অথচ এই দেশে তারা সর্বেসর্বা ও একক আধিপত্য চেয়েছিল । ৭ শতাংশ নয় 
গোটা দেশ চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পূর্বেকার সব দখলদার উপনিবেশবাদীর মতে: 
জায়নবাদীদের সমাধানও ছিল ডাবল লজিক-_-লজিক অব ইলিমিনেশন এবং 
লজিক অব ডি-হিউম্যানাইজেশন। ৭ শতাংশের বাইরের ভূমিগুলো গ্রাস করা 
জনমিতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের একমাত্র পথ ছিল ভূমিপুত্রদেরকে 

তাদের মাতৃভূমি ৃ 
ইভূম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। তারা তা-ই করেছে। ফলে 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিরা স্বেচ্ছায় 
নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে 


এই ধারণার সঙ্গে দুটি প্রশ্ন জড়িত, দুটিই এখানে আলোচিত হবে। এক. 
প্রোপাগান্ডা--১৯৪৮ সালের যুদ্ধের প্রান্কালে আরবরাই ফিলিস্তিনিদের স্বেচ্ছায় 
ঘরবাড়ি ত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিল । সত্য? 
সবচেয়ে চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে নুস মাসাল্লাহর এক্সপালশন অব দ্য 
প্যালেস্টিনিয়ানস বইতে ।” এখানে আমি আরও কিছু প্রশ্ন সংযুক্ত করব। 
এসব প্রশ্ন থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হবে; জায়োনিস্ট মতাদর্শ ও নেতাদের 
প্রজেক্ট ছিল স্বেচ্ছায় কিংবা জোরপূর্বক যেভাবেই হোক না কেন স্থানীয় 
জনসাধারণকে বহিষ্কার করা। এটা ব্যতীত তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। 
বহু বছরের লাগাতার অস্বীকৃতির পর অতিসম্প্রতি জায়োনিস্ট ইতিহাসবিদদের 
নেতারা, গুরুতরভাবে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ পরিকল্পনা করেছিল। এসব 
ইতিহাসবিদের মাঝে আছে ত্যান্টিনা শ্যাপিরাসহ অনেকে । তারা এত দিন 
একটি পয়েন্টে গো ধরে ছিল যে ফিলিস্তিনিরা “স্বেচ্ছায় গিয়েছে নাকি 
জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে, তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে।” 
এটা সত্য যে জায়োনিস্ট নেতা ও ধর্মান্ধরা জনসাধারণের সামনে কিংবা 
পাবলিক মিটিংয়ে সব সময় “চুক্তি'র মাধ্যমে স্থানান্তরের কথা বলত। কিন্ত 
সেসব বাগাড়ম্বর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার; স্বেচ্ছায় স্থানাত্তর বলে কিছু 
নেই। ১৯৩০'র দশকে জায়োনিস্ট মতাদর্শীদের মাঝে সন্ভবত সবচেয়ে 
পূর্ণ ছিল বার্ন কেতনলসেন। সে ছিল আন্দোলনের নৈতিক গুরু। 
ভাবে সে স্হথানাত্তর-প্রক্রিয়া সমর্থন করত। ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে 
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জায়োনিস্ট কনফারে, 
স্তাবের পরপর আহৃত ১ এল 
শান্তির প্রথম দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। উপস্থিতিদের সে বলে, 'আমার 
চিন্তা খুবই পরিচ্ছ। রা কষতগন্ত হবে না, আমরাও নই। সর্বশেষ গবেষণা 


রর মাধ্যমে র র্‌ 
অনুযায়ী এটি উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণকর একটি প্রসতাবনা। দীর্ঘ সময় 


আম এব্যাপারে নিষচিত হয়েছি যে এটিই সর্বোতম সমাধান। কয়েক দিনের 
ভেতরেই এটি ঘটতে হবে।”” 

অভ্যন্তরে স্থানান্তরের অর্থ হচ্ছে নাবনুসের আশপাশে । অথচ এদের তো 
সিরিয়া-ইরাকে ঠাই হওয়ার কথা ।”: সে সময় কেতনলসেন আশা করত, 
বিটিশ প্রভুরা ফিলিস্তিনিদের এই ভূমি ছেড়ে চলে যেতে প্রলুর্ধা করতে পারবে। 
অক্টোবর ১৯৩৭ সালে বেন গুরিয়নের পক্ষ থেকে তার ছেলে আমোসের প্রতি 
প্রেরিত কুখ্যাত এক চিঠিতে বলা হয়, সে ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে এটি 
বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করা প্রয়োজন ।”” সে বছরই বেন গুরিয়ন প্রকাশ্যে 
কেতনলসেনকে সমর্থন জানায়। তার ভাষায়, “উপত্যকা থেকে আরবদের 
অত্যাবশ্যকীয় বহিষ্কার আমাদেরকে এমন কিছু এনে দেবে, যা পূর্বে কখনোই 
ছিল না। এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় টেম্পলের যুগে আমাদের নিজ রাজ্যেও নয়! 
ববতম কষ্পনায়ও আমরা ভাবার সাহস করিনি এমন সুযোগ আসতে যাচ্ছে। 
এটা রষ, সরকার ও সার্বভৌমত্বের চেয়েও অনেক বড় কিছু; স্বাধীন 
মাতৃভূমিতে জাতীয় এক্য!””* নিত 2 


অনুর পরিষ্কারভাবে সে ১৯৩৭ সালে জায়োনিস্ট ত্যাসৈম্বলিতে বলেছে 


টি রর টা 
স্থানান্তর সেটলমেন্ট করতে পারব। 
বত ইহ সাতে অনৈতিক কিছুই দেখছি না।১ ২০০ 


অতীতের এসব বক্তব্য পর্যালোচনা শেখে 
বাস্তবতা হচ্ছে সা [নেক ইজরাইলির ক্ষেত্রে সমানভাবে 
- র ১ ঠ ৭ থেকে চু 

"সস রাষ্ট্র ভিএনএ'র অংশ ৬ মিনি 
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বেন গুরিয়ন ও অন্য নেতারা কী 'করণীয়' সে ব্যাপারে সচেতন ছিল। কারণ 
তারা জানত ফিলিস্তিনিদের স্বেচ্ছায় ভূমি ত্যাগে রাজি করানো অসম্ভব হবে। এর 
বাইরে ইহুদিরা আর কোনো কৌশল প্রকাশে আগ্রহী ছিল না। বেন গুরিয়ন শুধু 
এতটুকু বলত, জোরপূর্বক বিতাড়নে তার কোনো আপত্তি নেই। কিন্ত সে 
ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এটা জরুরি কিছু মনে করত না। 

এই অস্পষ্টতার প্রতি কেতনলসনের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। ১৯৪২ 
সালে কিছু বামপন্থী জায়োনিস্ট নেতা এক পাবলিক মিটিংয়ে তাকে এ বিষয়ে 
জিজ্রেস করে, কারণ তাদের ধারণা ছিল বেন গুরিয়ন জোরপূর্বক স্থানান্তরের 
জায়োনিজম বাস্তবায়নের জন্য এই কাজটা জরুরি; এক দেশ থেকে আরেক 
দেশে মানুষকে স্থানান্তর করা, অবশ্য চুক্তির মাধ্যমে ।** জনসম্মুখে বেন 
স্থানান্তরে” বিশ্বাসী । তার ভাষ্যমতে, “স্বেচ্ছা স্থানান্তর সহজতম একটা কাজ। 
কারণ এই অঞ্চলে আরও আরব রাষ্ট্র রয়েছে ।' তার মতে, এটিই ভালো হবে 
যে ফিলিস্তিনিরা জমি ছেড়ে চলে যাবে । কেন, সেটা সে ব্যাখ্যা করেনি। সে 
তাদেরকে সিরিয়ায় চলে যেতে উপদেশ দেয় 1৯ 

যা-ই হোক, এটি কোনো সৎ চিন্তা নয়, সম্ভবও নয়। এসব নেতা ও 
গুরুদের চেলারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না “স্বেচ্ছা নির্বাসন আবার কী 
রকম! গায়ের জোরে না তাড়ালে । ১৯৩৮ সালে স্থানান্তর-বিষয়ক বিশেষ এক 
রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ে “জুইশ এজেন্সি এক্সিকিউটিভ'র সদস্যরা “অত্যাবশ্যকীয় 
হাণান্তরের' পক্ষপাতী বলে প্রতীয়মান হয়। মিটিংয়ে ছিল বেন গুরিয়ন, 
কেতনলসন, শারেত ও উসিশকিন। “অত্যাবশ্যকীয়' বলে আদতে কী 
বোঝাতে চেয়েছে, সে ব্যাখ্যায় কেতনলসন বলে, “অত্যাবশ্যকীয় স্থানান্তর 
বলে কী বোঝানো হচ্ছেঃ আরব রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থানান্তর? এদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোনো শক্তিই স্থানান্তর করতে পারবে না।" সে ব্যধ্া 
পাকোবিলা করা। সে বলে, “যদি আপনি প্রতিটি আরব গ্রাম, প্রত্যেক ব্যক্তির 
চুক্তি করতে যান, কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। আমরা 
বিভা আরবদের বিভাড়ন করতে থাকব, তবে একত্রে বড় সংখ্যক আরব 

১ করতে গেলে আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে নিতে হবে ।”” 
কি কেই ছিল কুটবদ্ধির সারকথা। যুখে ছিল 'সেচছ নি্বাসনের' আলাপ 
ছিল ক্রমচলমান বিতাড়ন, যত দিন না ঢালাও বহিষ্কারের সুযোগ 
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ভিহি। বেনি মোরিসের থিসিস “দ্য বার্থ 
আসে । ১৯৪৮ সালে এ থিওরি অনুযায়ী এই ানাতর-পরি 
দয প্ানেস্টাইন রিফিউদ হিল না। কিন্তু একজন-দুজন করে বিতাড়ন কাত 


সর্বদা চলমান ছিল, ঢালাও র্লিনজিং' সামগ্রিক 
করতে একসময় সংখ্যাটা “ম্যাসিভ এখনিক ক হাতি 


নিধনে পৌছে যায়। 
১৯৩৮ জালের মিটিং থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি “স্ব 
রর" মিষ্টি বুলির আসল অর্থ হচ্ছে জোরপূর্বক বহিষ্ধার। বেন গুরিয়ন 
বলেছে, যদি বিটিশরা এই বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের কাজটা করে দেয়, তা হবে 
বিশাল অর্জন, “ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন' | 
'আমি বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের পক্ষপাতী, এতে অনৈতিক কিচ্ছু নেই।' 
প্রভাবশালী নেতা ও আদর্শিক গুরু মেনাহেম উসিশকিনের ভাষায়, 
“ফিলিস্তিনিদের এখান থেকে স্থানান্তর করে এরচেয়ে “ভালো” আরব রাষ্ট্র 
পুনর্বাসন করা সর্বোত্তম নৈতিক কাজ!” তার মতে, বেলফোর ডিক্লারেশনের 
পেছনে যুক্তিও ছিল এটি। মিটিংয়ের পর কালবিলম্ব না করে কতজন এবং 
কীভাবে বহিষ্কার করা হবে, সেই ফন্দি-ফিকির শুরু হয়। তবে পূর্ণ সুযোগ 
আসে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু ভিত্তি ১৯৩৮ সালেই স্থাপিত হয়েছে। তবে মিটিংয়ে 
উপস্থিতদের একটা ক্র অংশ জোরপূর্বক স্থানান্তরের বিরোধিতা করেছিল । | 
শিয়া ছিল বহিচ্ৃতদের প্রথম গন্তব্য এবং প্রথম ধাপে বিতাড়িত 


প্রস্তাবিত সংখ্যা ছিল মাত্র এক লাখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে 
সান্তর-বিষয়ক আলোচনা বন্ধ ছিল। কারণ তখন ভি 
ফা তিনে ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং 
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জানায়নি। এটি আগাগোড়া ইজরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বানানো গঞ্সো। 
1৪৮ এর যুদ্ধের পর জাতিসংঘ স্বল্প সময়ের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করেছিল। এই স্বল্প সময়ের পুরোটা জুড়ে ইজরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি 
ছিল রিফিউজিদের ভাগাতে হবে। ১৯৪৯'র প্রারভ্তের সেই অত্যঙ্প (কয়েক 
র) শাস্তিপ্রচেষ্টা এতই ক্ষণস্থায়ী ছিল যে ইজরাইলিদের এই গঞ্পোর 
সপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপনের কথা বলার সময়ই হয়নি। এবং এরপর 
দীর্ঘ যুগের জন্য ফিলিস্তিনি রিফিউজি ইস্যু আন্তর্জাতিক আযাজেন্ডা থেকে উদ্ধাও 
হয়ে যায়। 
ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে ইহুদিদের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ 
উপস্থাপনের দাবি উঠতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ইজরাইলি পত্রিকা হারেতজ- 
এর ফিল্যান্স রিপোর্টার, পরিশ্রমী সাংবাদিক শ্যাই হাজকানির কর্ম কৃতিত্ের 
দাবিদার তার গবেষণা অনুযায়ী, কেনেডি প্রশাসন ওয়াশিংটন থেকে 
সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে সৃষ্ট রিফিউজিদের ইজরাইলে ফিরিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ 
করতে শুরু করে। অবশ্য '৪৮ এর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র উদ্বাস্ত ফিলিস্তিনিদের 
প্রত্যাবর্তনের অধিকারের পক্ষে ছিল। ১৯৪৯ সালেই ইজরাইলের ওপর চাপ 
আরোপের হুমকিও দিয়েছিল। 
কিন্তু এই চাপ ছিল ক্ষণস্থায়ী । কোল্ড ওয়ার তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মার্কিন প্রশাসন ফিলিস্তিনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । কেনেডি ক্ষমতায় আসার পর 
পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। তিনি ছিলেন শেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি 
হত্যাকাণ্ডের পর দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মার্কিন চলচ্চিত্র পরিচালক অলিভার 
স্টোন তার জেএফকে মুভিতে প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডে ইজরাইলের সংযোগ 
দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কেনেডির প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ ছিল ১৯৬১ 
সালের খ্রীচ্মে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণ । বেন 
গুরিয়ন হিস্টিরিয়াগ্স্ত হয়ে যায় এই সংবাদে । তার আশঙ্কা ছিল আমেরিকার 
সমর্থনে জাতিসংঘ হয়তো দেশহীন শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে ইজরাইলকে 
বাধ্য করবে । 
সে ইজরাইলি স্কলারদের আহ্বান জানায় এমন সব গবেষণা করতে, 
যেখানে দেখানো হবে ফিলিস্তিনিরা স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছে। তৎকালীন 
ঈখযপাচ্য-বিষয়ক ইজরাইলের সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দ্য শিলোয়ান 
'কে দায়িতৃ দেওয়া হয়। রনি গাবাই নামের এক জুনিয়র গবেষককে 
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করা হয়। তাকে অতি স্পর্শকাতর গোপন নথি 
এই কাজে নিয়োজিত অবশেষে তিনি এই উপসংহারে পৌছন& 


প্রবেশের করে দেওয়া হম ভয়ভীতি 
পনর দেশত্যাগ প্রধান কারণ ছিল বিভাড়ন, ই 


হুমকি প্রদান। তত্রতনন করে খুঁজেও তিনি এর কোনো প্রমাণ পাননি যে ৃ 
নেতারা ফিলিস্তিনিদের দেশত্যাগে আহ্বান জা [য়েছে, যেন তারা আক্রমণ 
আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে উপসংহারে তিনি পৌছেছেন, তা এই বিষয়ের 
ওপর কৃত তীর ডক্টরেট থিসিসে উল্লেখ ছিল । এবং তার বক্তব্য অনুসারে এটি 
তিনি পররাষ্ট্র মনতরণালয়েও পাঠিয়েছিলেন।৯” এদিকে হাজকানি তার গবেষণার 
জন্য আর্কাইভ ঘেটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গাবাইর প্রেরিত একটি চিট 
পেয়েছিলেন। সেখানে তার গবেষণার সারসংক্ষেপ রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে 
সেই চিঠিতে ফিলিস্তিনিদের দেশত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে রয়েছে আরব 
নেতাদের আহ্বান! (গাবাইর দাবি ও প্রাপ্ত চিঠি দুই ধরনের কথা বলছে।) 
তাই হাজকানি গাবাইর সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে গাবাই তার 
বলেন, তিনি এ ধরনের কোনো চিঠি লেখেননি। এবং ভার কৃত গেলা ও 
। নিশ্চয় অন্য কেউ এই সামারিযুক্ত চিঠি 
, আমরা জানি না। যা-ই হোক, বেন 


ইজরাইলের সী অুবরানি দায়ি দেয় মোশে মোয়াজকে, বর্মন 
তার অসাধারণ “গবেষণাকর্ম, পেশ করে জি ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে 
বেনিত্রর | পেশ করে। বেন গুরিয়ন এতই উচ্চছুসিত ছিল 
মতে, এটি 'আরব দের সন্দেহাতীত শ্বেতপত্র' বলে অভিহিত করে। তার 
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পান, তাদের মাঝে বেনি মুরিস এবং আমিও 
য়েছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। যদিও আমি এবং মুরিস ফিলিস্তিনিদের 
হহিন্জার ঠিক কতটা পূর্বপরিকল্সিত ছিল, সে বিষয়ে একমত হতে পারিনি। 
তবে আরব নেতাদের কোনো আহ্বান ছিল না, সে বিষয়ে আমরা একমত 
হয়েছিলাম । আমাদের গবেষণা, যেগুলোকে “নিউ হিস্টোরিয়াস'দের কাজ 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলোর উপসংহার গাবাইর উপসংহারের সঙ্গে 
মিলে যায়-__ফিলিস্তিনিরা ঘরবাড়ি, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিল প্রধানত বহিষ্কার, 
ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি-ধমকির কারণে ।১% 
মুরিসের মতে, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শেষ দিন, ১৯৪৮ সালের ১৫ মে আরব 
বাহিনী ইজরাইলের ওপর আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণের ফলেই 
ফিলিস্তিনি রিফিউজি সংকটের জন্ম হয়। আমার মত হচ্ছে, যুদ্ধের কারণে 
শরণার্থী সংকট শুরু হয়নি, বরং লাখ লাখ ফিলিস্তিনি যুদ্ধের পূর্বেই বিতাড়িত 
যেন যুদ্ধের ছন্নাবরণে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করতে পারে ।+* তারা স্বেচ্ছায় 
দেশত্যাগ করেছিল,. ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের এটিই একমাত্র প্রোপাগান্ডা নয়। 
মূল ঘটনার অপব্যাখ্যার জন্য আরও তিনটি প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়। 
প্রথমত, এই সংকটের জন্য ফিলিস্তিনিরা দায়ী, কারণ তারা ১৯৪৭ সালের 
নভেম্বরে জাতিসংঘের দ্বিরাষ্ট্র সমাধান প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে 
জায়োনিস্টদের দখলদারির কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। যদি ১৯৪৭ সালে 
তারা জাতিসংঘের সমাধান প্রত্যাখ্যান করেও থাকে, তবু কোনো যুক্তিতেই 
তাদেরকে “উচিত শিক্ষা+ দেওয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার বৈধতা দেওয়া 
যায় না। তা ছাড়া জাতিসংঘের সমাধানে ফিলিস্তিনদের মতামত নেওয়ারও 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি তারা । 
দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের এমন একটা ইমেজ দীড় করানো হয়েছে যে 
রাইলিরা মূলত ত্রাতা, যারা আরব শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তৃতীয়ত, 
সেই যুদ্ধের পর ইজরাইল “শান্তির” হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, ফিলিস্তিনি ও 
ত্র আরব বষটগুলো সেই হাত ফিরিয়ে দিয়েছে! 
গবেষণায় তাদের প্রথম দাবির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের কোনে 
শশাদল ছিল না। আরব রাষ্ট্রগুলো যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে, তা ইজরাইলি 
্াইনীর তুলনায় ছিল নিতান্ত ষ্, অল্প কয়েক প্রান ৈনয। অন 
তারা পিছিয়ে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই 
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পক্ষান্তরে 


অংশগ্রহণ করতে 
১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইহুদি সন্ত্রাসীরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারী কাউন্ট 


বারনাডটকে হত্যা করে। বারনাডটের পর তার স্থলাভিষিক্ত দ্য প্যালেস্টাইন 
করে। ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে এই নতুন আলোচনা শুরু হয়েছিল। 
ইজরাইলের গোয়াতুমির ফলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যারা মাত্র এক 
বছর পূর্বেই ইজরাইল প্রতিষ্ঠার পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়েছিল, ১৯৪৮ 
সালের ডিসেম্বরে তারা নতুন শ্তপ্রক্রিয়া শুরু করার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট 
দেয়। এটি ছিল 'রেজ্যুুশন ১৯৪", ১১ ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছিল। 


এর রন লো বানচাল করে ১০৪ যতগুলো সমাধান ছিল 
হয় ১৯৪৯ 
শাসতিচেষ্ট সালে, যখন সিটি 
সটান করে। ইন উহ শাসক হুসনি আল জিয়াম 
আলোচকদেরও ৯৫০ আসেন। ইজরাইলিরা তা 
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ঘকোনো ধরনের নমনীয়তা প্রদর্শন করতে অসম্মতি জানায় (হেনরি 

কিনিগ্রারের মধ্যস্থতায় পশ্চিম তীর নিয়ে এই আলোচনা হয়েছিল)। তেমনি 
সালে সিনাই মরুভূমি ফিরিয়ে না দিলে প্রেসিডেন্ট সাদাতের যুদ্ধে 

১৯৭১ 

জড়ানোর হুমকি তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেয়। দুই বছর পর তিনি ঠিকই যুদ্ধ 

শুরু করেন। এই ঘটনা ইজরাইলের নিরাপত্তা বিষয়ে অতি-আত্মবিশ্বাস ও 

অপরাজেয়তার ফানুসে গুরুতর ফাটল তৈরি করে। 

এসব প্রোপাগান্ডার পাশাপাশি ইজরাইলের এই চিত্রও দাঁড় করানোর চেষ্টা 
করা হয়েছে_-একটা নিঃসঙ্গ ইহুদি রাষ্ট্র সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ছে, 
চালাচ্ছে, শাস্তিপ্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্ত অপরপক্ষে কোনো সাড়াশব্দ ছিল 
না, যেন সেখানে কেউ নেই-ই। এই মিথ্যাচারের উচিত জবাব হচ্ছে ১৯৪৬ 
থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ইজরাইল যেসব কুকর্ম করেছে ধৈর্যসহ ধারাবাহিকভাবে 
সেগুলো বর্ণনা করা । 

১৯৪৬ সালে লন্ডন ভেবেছিল, তারা আরও কিছু সময় ফিলিস্তিন দখল 
করে রাখতে পারবে । কিন্তু মিসরে স্বাধীনতাসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ায় বিটিশরা 
মিসরের ভূমি থেকে ধীরে ধীরে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে। সে বছর কনকনে 
শীতে জায়োনিস্ট আধা সামরিক বাহিনীতে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। তারা 
বিটিশদের বিরুদ্ধে সামরিক ত্যাকশন নিতে শুরু করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে ব্রিটিশদের ইন্ডিয়া ত্যাগের ঘোষণা । এর পর থেকে ব্রিটেনের ফিলিস্তিন 
পলিসিতে বড় পরিবর্তন আসে । ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারা এই অঞ্চল 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। সেটলার এবং স্থানীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন 
ভিন্ন। 
তাদের ক্ষেত্রেও তেমনই হবে। ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণের হাতে 
সিদ্ধান্ত নেবে। ওদিকে জায়োনিস্টরা তরবারিতে শাণ দিচ্ছিল পরবর্তী 
ঘটনাপ্রবাহের জন্য। ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন ত্যাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
জায়োনিস্টরা দুটি পদক্ষেপ নেয়-_কুটনৈতিক ও সামরিক। ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের 
স্তুতি তখনই শুরু করে দেয়। 

প্রথম দিকে তারা কূটনৈতিক সম্পর্কে জোর দেয়। ফিলিস্তিনিদের 
গ উদদেশ্য। এর জন্য তারা বিশেষভাবে একটি কাজ করে। ইউরোপিয়ান 
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বিশে লিন ইহুদি রর প্তিষঠার বিষয়টি সংঘুক্ত করে দেয। 


১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ দ্য ই্াইিচেড নেলি 


নেয়নি। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক প্রতিনিধি “দ্য আরব হায়ার কমিটি' এবং 
আরব লিগ [যাব3০0৮ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। এটা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল 
ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে তা জুটবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিগ অব নেশন 
মধ্যপ্রাচ্যের সব জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিযন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে। 
পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনি ও কুর্িদের থেকে এই অধিকার কেড়ে নেওয়াটা ছিল 
একটি ভয়ংকর ভুল, যার ফল এই অঞ্চল আজও ভোগ করছে। যা এখনকার 
চলমান প্রায় সব সংঘাত-সহিংসতার প্রধান কারণ । রি 


জায়োনিস্টরা পরামর্শ দেয় ফিলিস্তিনের ৮১ শতাংশ হবে ইহুদি রাষ্ট্র, বাকি 


২০ শতাংশ চাইলে স্বাধীন 
একীভূত হয়ে যেতে পার েসেবও থাকতে পারে, চাইলে জ্বর সহ 


ধোয়াশায় রছিল। একদিকে এর অন্ন পিজেই জাতিসংঘের গ্রেট নি 
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মিলে একটি যৌথ অর্থনৈতিক ও ইমিথেশন পলিসি নেবে, এক রাষ্ট্র আরেক 
ষ্ট্রর নীতিতে ভেটো দিতে পারবে । জায়োনিস্ট নেতারা এই পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে নেয়, কারণ তারা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিল ফিলিস্তিনিরা এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা আরও জানত, জমির চূড়ান্ত ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত হবে 
সল্ঠে, আলোচনার রুমে নয়।* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইজরাইল রাষ্ট্রে 
স্বীকৃতি দিচ্ছে, তারা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের একটি সীমানা পাচ্ছে, এটিই তাদের জন্য 
যথেষ্ট ছিল। 

যদি পেছন থেকে দেখি, জায়োনিস্ট নেতাদের চশমায়, তারা সঠিক 
সিদ্ধান্তই নিয়েছিল । রাষ্ট্র পাচ্ছে, সুনির্দিষ্ট সীমানা ছাড়া! ১৯৪৮ সালের মে তে 
ম্যান্ডেটের সমাপ্তি এবং বিভাজন পরিকল্পনায় নেতারা বিভোর হয়ে থাকেনি, 
তারা সক্রিয় হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আরব বিশ্বে নবগঠিত ইহুদি রাষ্ট্রে 
বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মাঠপর্যায়ে ফিলিস্তিনে আধা 
সামরিক বাহিনী আক্রমণ হানতে শুরু করে। টার্গেট ছিল, বিশেষ করে 
ইহুদিদের পরিবহন এবং বিচ্ছিন্ন কলোনিগুলো । উদ্দেশ্য ছিল নিজ মাতৃভূমিকে 
ইন্ুদি রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা। কিন্তু এই 
প্রতিরোধ ছিল অতীব ক্ষীণ এবং জাতিসংঘ পার্টিশন প্ল্যান ঘোষণা করার 
কয়েক সপ্তাহ পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়। 

একই সময়ে জায়োনিস্ট নেতারা তিনটি ফ্রন্টে কাজ করছিল । প্রথমত, 
আরব দেশগুলোর আক্রমণে যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীনতা এবং 
সমন্বয়হীনতার ফলে এই আক্রমণ থেকে মূলত ইহুদি সেনাবাহিনী লাভবান 
হয়েছিল। আরবের রাজনৈতিক এলিটরা তখনো ফিলিস্তিনে হস্তক্ষেপ করতে 
অনাগ্রহী ছিল। জর্ডান তো সরাসরি চুক্তিই করেছিল যে সে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
বিনিময়ে (যা পরে পশ্চিম তীর নামে পরিচিত হয়) যুদ্ধে “যতসামান্য: অবদান 
রাখতে “রাজি'! ক্ষমতার ভারসাম্যে (ব্যালেস অব পাওয়ার) জর্ডানের 
'অনাগ্রহী অংশগ্রহণের" ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে । কারণ তখনো পথস্ত 
জর্ডানের সেনাবাহিনী ছিল আরব বিশ্বে সবচেয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত বাহিনী । 

দ্বিতীয়ত কুটনৈতিক। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত 
জায়োনিস্ট নেতাদের জন্য তীব্র উত্তেজনাকর ছিল। আমেরিকা সরেজমিনে 
তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বুঝতে পারে জাতিসংঘের বিভাজন ছিল ভুল। 
অঞ্চলে শান্তি ও আশার সঞ্চারের পরিবর্তে জাতিসংঘের এই পরিকল্পনাই 
যুদ্ধের প্রধান কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিনিদের ঘরহারা 
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উভয় পক্ষে হত্যাকাণ্ড ছা. 
করেছিল, ছিপ। 


আক্রমণ করছিল । আরব-ইহু্‌দি 


হ্যারি টুম্যান বিভাজন প্র্যান বীর প্রতিনিধির মাধ্যমে তিমি স্ব পে 
পরিকনা পেশ করেন জান নাট রহরের জন্য আন্তর্জাতিক নর 
করেন, পুরো ফিলিস্তিন খোজার চেষ্টা করা হবে। নানা 
ৃ ৷ এই সময়ে সমাধান 
যায় ই প্রিয়া নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়। আমেরিকার অনা 
হালে বসে। এবারই প্রথম মার্কিন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের বা 
ই 206 যদিও ত নো অস্তিত্বে আসেনি 
স্থলাভিষিক্ত হয় ইজরাইল রাষ্ট্র। টু 
ঘটনা যা-ই ঘটে থাকুক, আমেরিকা তার অবস্থান পরিবর্তন করে, তারা 
বিভাজনের সিদ্ধান্ত সমর্থন জানায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তারা এদেরকে সমর্থন জানায়। প্যালেস্টাইন কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তা 


গার ১৯৪৮ র মের আগে এবং পরে ইহুদিদের অস্ত্র পাঠায়, চেকোস্রাভাকিয়া 
থেকে যেত এই অন্ত্র। 


ধী তাদের সোশ্যাল বে ড্যলুশনের পূর্ণতার জান্য 
জাতীয় মুক্তি | তাই ১ 


ষ সমাধা সমন করে টে এবং একই কারণে এই দলটি এখনো দুই 
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এমি গ্রাস করা যায়? ভিন্ন ভাষায় বললে, ইজরাইল রাষ্ট্রে ফিলিস্তিনি জনসংখ্যার 
তবিষ্যৎ কী? 
১৯৪৮ সালের ১০ মার্চে এই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়, যখন হাইকমান্ড 
ত “প্ল্যান দালেত” 0১191) 1)8161) বা প্র্যান ডি প্রকাশ করে। ইহুদি 
দখলদারদের দখলীকৃত এলাকায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য এই প্ল্যানে 
নির্ধারিত হয়ে যায়। এই পরিকল্পনার নাটের গুরু ছিল বেন গুরিয়ন, তার 
একমাত্র চিন্তা ছিল ইজরাইল রাষ্ট্রে ইহুদিদের জনসংখ্যার একচ্ছত্র 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা । ১৯৪৮ এর আগে-পরে সে এতে মোহাচ্ছন্ন ছিল, 
তার কর্মকাণ্ড সর্বদাই এই চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে ১৯৪৮ সালে 
একদিকে সে ফিলিস্তিনিদের ওপর জাতিগত নিধন চালিয়েছে, আবার ১৯৬৭ 
পার্টিশন রেজ্যলুশন গৃহীত হওয়ার কয়েক দিন বাদে সে তার সহকর্মীদের 
বলেছে, মাত্র ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার ইহুদি রাষ্ট্র স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য নয়। 
এই কথার মাধ্যমে সে তার জেনারেলদেরকে এবং তাদের ভায়া হয়ে সাধারণ 
সেনাদেরকে যে বার্তা দিতে চেয়েছে, তা ছিল খুবই পরিষ্কার-__ইজরাইলে 
ফিলিস্তিনি যত কম হবে, ততই ভালো। এ কারণেই সে যুদ্ধের পরে অবশিষ্ট 
থেকে যাওয়া ফিলিস্তিনি “আরব সংখ্যালঘু*দের থেকেও মুক্তি পেতে চেয়েছে। 
ফিলিস্তিনি স্কলার নুর মাসাল্লাহ এবং আহমেদ সাদি তাদের লেখাজোখায় এর 
প্রমাণ দিয়েছেন 1১০৮ 
১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে (যখন জাতিসংঘের রেজ্যুলুশন গৃহীত 
হয়) ১৯৪৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত (যেদিন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের মেয়াদ শেষ হয়) 
আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা সামনের দিনগুলোর জন্য জায়োনিস্টদের 
অধিকতর প্রস্তুত করেছে। যেহেতু ম্যান্ডেট ফুরিয়ে আসছিল, ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনী নিজেদের ধীরে ধীরে হাইফায় গুটিয়ে নিচ্ছিল। যে এলাকা থেকে 
আরা সেনা প্রত্যাহার করে নিত, তা ইহুদিদের সামরিক শাখার দখলে যেত। 
এবং ম্যান্ডেট ফুরানোর আগেই সেই এলাকা ফিলিস্তিনিদের থেকে “পরিষ্কার: 
করে ফেলত। আটটন্লিশের ফেব্রুয়ারিতে কয়েকটা গ্রাম দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু 
২, এপ্রিলে হাইফা, জাফা, সাফাদ, বেইজান, আ্যাক্রে এবং জেরুজালেম 
পরিষ্ধারের' মধ্য দিয়ে শেষ হয়। 
রধাাযোনিস্টমাসটারপ্্যান- পর্যান ডি'তে এই পরিকল্পনাই ছিল। ইহুদিদের 
সামরিক দল হাগানার সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 
রর জাতিগত নিধনের ক্ষেত্রে এই প্ল্যানে খুব সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল, 
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ইজরাইলের ক্ষুদ্র বাহিনী আরব বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের পাশাপাশি এট 
বিশাল এরিয়ায় কীভাবে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালাল? প্রথমত মনে রাখতে 
হবে, আরব সেনাবাহিনী আসার পূর্বেই বৃহৎ তিন শহর-_লুদ, রামান্লা এবং 
বির সাবাতে নিধনযক্ঞ শেষ করে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত, ফিলিস্তিনি গ্রাম 
ইতমবোই ইজরাইলের দখলে ছিল আরব সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই 


প্রথম তিন সপ্তাহে কিছু সফলতা 
পাওয়ার 
ছিল লজ্জাজনক পরাজয় এবং ্রত্যাহার ৷ এ পর ফিলিস্তিনে এদের নিয়তি 


সময়ের ভাবেই ১৯৪৮. 
বিশ্বের পর ইজরাইলের জাতিগত এর শেষ ভাগে স্বল্প 


রঃ বিরুদ্ধে অপরাধও বটে। 

হিসেবে করতে চায়, তবে 
-. বুঝতেই বনের পতি এবং তাঁদের সি অভ পি 
থে অপরাধ করে ইনার 
স্ব ফাপা বুলি নিধন ছাড়া কিছুই নয়। “জাতিগত নিন 


আইনি এবং নৈতিক নয়, বরং এই 
১৯৯০" ্ | 1 বয়েছে। অভিযোগের সুদূরপ্রসারী থে [ঢজনৈতিক, 


€০19811৩। 
নে সংজ্ঞা পরিষ্কার বত পর জাতিগত নিধনের (91110 
এক জাতি গতিকে নিঃশেষ কী । জাতিগত নিধন হচ্ছে কোনো জা 
জাতির একচ্ছত্র অ বার প্রচেষ্টা হচ্ছে 


কাজ জাতিগত কার অভিপ্রায় । এ-জাতীয় মনোভাব 
নিখন বলে গণ্য হবে উস অবলঙ্ন করা 
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হয়েছে তা বিবেচ্য সর-্তি দর্শন, বহিষ্কারের ইমকি কিংবা গণহত্যা 
কখনো কখনো শুধু কাষক্রম দ্বারাই জাতিগত নিধন চিহ্নিত হয় দিতেন 
পিকনা না থাকে। এমন বেশ কিছু ঘটনা আন্তজাতিক না কোনো 
াস্টরপ্্যান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এবং যারা ভয়ে নিজ গৃহ ছেড়ে 
চলে যায় কিংবা যাদেরকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করা হয়, উভয়েই জাতিগত 
নিধনের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত। এই বিষয়ের রেফারেসস ও সংজ্ঞা মার্কিন 
স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে সহজলভ্য 1১১১ 

হেগের আন্তর্জীতিক আদালতে জাতিগত নিধনের ব্যাপারে বিচার চাওয়া 
হলে এই মৌলিক সংজ্ঞার আলোকে বিচারকাজ পরিচালিত হয়। শুরুর দিকের 
জায়োনিস্ট নেতাদের লেখাজোখা ও চিত্তাধারায় এ কথা পরিষ্কার যে ১৯৪৮ 
কৃকর্ম অনিবার্ধ ছিল। শুরু থেকেই তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত ছিল; 


যতটা ভাবা হয়, তাদের প্ল্যান ছিল এর চেয়েও সংগঠিত এবং ব্যাপক। 
মাত্র সাত মাসে ৫৩১টি গ্রাম উজাড় করে দেওয়া হয়। ১১টি শহর পুরোপুরি 
শৃন্য করা হয়। গণনির্বাসনের পাশাপাশি গণহত্যা, ধর্ষণ এবং ১০ বছরের 
অধিক পুরুষদেরকে লেবার ক্যাম্পে বন্দীও করে রাখা হয়।৯২ রাজনৈতিক 
দিক থেকে এগুলো অপরিসীম গুরুত্ববহ। কারণ ফিলিস্তিনের শরণার্থী সংকট 
তৈরির জন্য ইজরাইল আইনত এবং নৈতিকভাবে দায়ী । 

সীমাবদ্ধতা সর্েও, আইনি দিক থেকে বিবেচনা করলে এখানে মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে, যার জন্য কাউকে এখনো বিচারের মুখোমুখি করা 
ইয়ান। নৈতিক দিক থেকে-_ইহুদি রাষ্ট্রটর জন্মই হয়েছে পাপের 
মধ্যমে--অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের জন্মও অবৈধ গল্থায়, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এই 
বষ্ এখনো তার অপরাধের দায় স্বীকার করেনি। এর চেয়েও ভয়ংকর হচ্ছে, 
অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতেও তারা এ ধরনের কাজের বৈধতা দিয়ে 
পিখেছে। বস্তুত, তাদের অপরাধ প্রতিনিয়ত চলমান। কিন্তু এসব তাৎপর্যপূর্ণ 
বিষয় ইজরাইলের রাজনৈতিক এলিটদের দারা পরত্যখ্যাত। 
বরং ১৯৪৮'র গণহত্যা থেকে তারা ভিন্ন শিক্ষা নিয়েছে, কোনো রাষ্ট্র 
পাবে সম্ষীন হওয়া ছাড়াই তার অর্থেক জনসংখ্যাকে বহিষ্ারাো না 
7" অর্ধেক গ্রাম ধ্বংস করে দিতে পারে । যার ফলাফল হচ্ছে, 


রর ৮১ 
ইজরাইল ৬ 


(08179 0811101 


রী নিধন জারি 
বা ১৯৫৬ পর্যন্ত আরও অসংখ্য গ্রামবাসীকে 


2 'র যুদ্ধের পর পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ভিন 
থেকে 197 
উচ্ছেদ 


যাদের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়েছে 


১৯৪৮-এর পর জাতিগত নিধন নানারূপ ধারণ করে । দখলকৃত অনেক 
পরিবর্তে 


যেকোনো ধরনের আদমশুমারি থেকে তারা বাদ পড়ে যায়! এতে ইজরাইলি 
কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে কাঙ্ডিত বস্তু অর্জিত হয়ঃ ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা হ্রাস! 
যত দিন পর্যন্ত ইজরাইলের অতীত ও বর্তমান জাতিগত নিধননীতি 
আন্তর্জাতিকভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি না পাবে, প্রতিহত করা না হবে, তত দিন 
ফিলিস্তিন-ইজরাইল সংঘাত সমাপ্ত হবে না। ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের বাদ 
দিয়ে যেকোনো সমাধান উভয় পক্ষকে টানতে পারবে না। এ জন্যই ১৯৪৮ 
সালে ইজরাইলের কর্মকাণ্ডকে জাতিগত নিধন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ । এই স্বীকৃতি ব্যতীত সমাধানের আশা মুলত শিকড় কেটে ডালে 
পানি ঢালা। এ ধরনের ধাপ্সাবাজির ফলেই অতীতের সব শাক্তিপ্রক্রিয়া ব্যর্থ 


ইয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং ইজরাইল যদি র ভাবা 
অক্ষম হয়, তাহলে আই 


্ মনে সর্বদাই ক্ষোভ-দ্রোহ আর প্রতিশোধের 
বিভিগা়ো হতে নাল বিডি তিনে ও রি 


টা যে পদ্ধতিতে এগিয়েছে, এখানেও সেভাবে 


এগোনো 
অপরারীকে নিচ । অতীতের অপরাধের স্বীকৃতির অর্থ শুধু এই নয় হে 


উন্মোচন আওতায় 
করা এবং আনা, বরং খোদ অপরাধকে 
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[লুশন ১৯৪৮-তে রয়েছে; মাতৃভূমিতে শরণার্থী এবং তাদের পরিবারের 
নগশর্ত প্রত্যাবাসন, যেখানে সম্ভব সেখানে তাদের ঘরও ফিরিয়ে দিতে হবে। 
সর্বদাই শক্র হিসেবে থেকে বাবে । কলোনিয়াল নুটেরাদের যোগ্য উত্তরসূরি 
গোটা আরব বিশ্বের সাথে । 

উল্লেখ্য, ইজরাইলের অভ্যন্তরে অনেক ইহুদি রয়েছে, যারা এই বাস্তবতা 
বোঝে । সব ইহুদিই নাকাবা সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা উদাসীন নয়। সংখ্যায়ও 
তারা নেহাত নগণ্য নয়। তাদের উপস্থিতি এ কথার জানান দিচ্ছে যে ১৯৪৮ 
থেকে চলে আসা কান্না, বেদনা, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও হতাহতদের 
ব্যাপারে সব ইহুদি নাগরিক বধির নয়। ১৯৫০'র দশক জুড়ে গ্রেপ্তার হওয়া 
হাজার হাজার ফিলিস্তিনির ব্যাপারে তারা অবগত, তারা অবগত ১৯৫৬ সালের 
কাফর-কাসিম গণহত্যা সম্পর্কে, যেখানে শুধু ফিলিস্তিনি হওয়ার অপরাধে 
তাদেরকে খুন করা হয়েছে। ১৯৬৭'র যুদ্ধে কৃত যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে অজ্ঞ 
নয়, ১৯৮২ সালে শরণার্থী শিবিরে নির্মম বোদ্িংয়ের ব্যাপারেও সজাগ । 

১৯৮০ এবং তার পরে ফিলিস্তিনি যুবকদের ওপর চালানো শারীরিক 
নৃশংসতার কথা তারা ভুলে যায়নি। ইজরাইলের এসব ইহুদি নাগরিক বধির 
নয়, তারা এখনো নিস্পাপ মানুষকে হত্যার জন্য সামরিক অফিসারদের দেওয়া 
অট্রহাসির শব্দও তাদের কর্ণকুহরে অনুরণন তোলে । 

তারা অন্ধ নয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ৫৩১টি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ 
তারা দেখতে পায়। দেখতে পায় বিধ্বস্ত জনপদ । অন্য সব ইজরাইলি যা 
দেখতে পায়, তারাও তা-ই দেখতে পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা 

€সপ্রাপ্ত গ্রামে গড়ে তোলা কিবুতজিমের বসতবাড়ি এবং জুইশ ন্যাশনাল 
ফান্ডের অর্থে গড়ে তোলা পাইনগাছের ছায়া মাড়ায় না । সমাজের অধিকাংশ 
মানুষ ভুলে গেলেও তারা অতীতকে ভুলে যায়নি। হয়তো এ কারণেই ১৯৪৮ 
এর জাতিগত নিধন এবং এখনো পর্যন্ত চলমান বর্বরতার মাঝে তারা সংযোগ 
দেখতে পায়। ইজরাইলের স্বাধীনতাসংগ্রামের “হিরোদের' সঙ্গে তারা দু-দুটি 

রর বর্বরের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। আইজ্যাক রবিন হোক কিংবা 
স্যারিয়েল শ্যারন, কাউকেই তারা শান্তির দেবালয়ে উপাস্য হিসেবে উপস্থাপন 


করেনি। তারা দেয়াল নির্মাণ এবং বৃহত্তর জাতিগত নিধনের সংযোগ বুঝতে 
ইল করেনি। 
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সর 
টি 


৪৮ এর জাতিগত নিধন আর এখনকার গ্রামের সীমানায় দেয়াল 

মানুষকে কার্যত কারাবন্দী করা একই জাতিগত সাম্প্রদায়িক আদর্শ ইন 
উৎসারিভ। অতীতের পাপ আর ২০০৬ সালে গাজায় কৃত অমনুষযড় যে 
সরে গাঁথা, তা বুঝতে ব্যর্থ হয়নি। এ ধরনের অমানবিকতা রাতারাতি উই 
হয়নি, এর পেছনে ইতিহাস আছে। একে বৈধতা প্রদানের জন্য 
আদর্শিক অবকাঠামো। যেহেতু ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক নেতারা এই দিকটা 
বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, এখন ফিলিস্তিনি সিভিল সোসাইটির দায়িত ১৯৪ ০ 
তাদের ত্যাজেভার প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করা। ইজরাইলের ভেতরে নু 


81311 0২11) এবং আল আওয়াদের মতো ফিলিস্তিনি এনজিওগুলো 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
১৯৬৭ সালের যুদ্ধ ছিল “নো চয়েস ওয়ার' 
(গত্যন্তর হীন যুদ্ধ) 


১৯৮২ সালের জুনে ইজরাইল লেবানন আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের 
পরপরই বিতর্ক শুরু হয়--দেশটি যে সহিংসতা ও নৃশংসতার পথ বেছে 
নিয়েছে, এ ছাড়া কোনো গতি ছিল না। ইজরাইলের জনগণও দুভাগে বিভক্ত 
হয়ে যায়। একাংশ আগ্রাসনের সমর্থক, তারা একে নানা কায়দা-কসরত করে 
বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অপর অংশ এই যুদ্ধের নৈতিকতা নিয়ে 
সন্দিহান ছিল। উভয় পক্ষই তাদের রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ১৯৬৭*র যুদ্ধ 
ব্যবহার করেছে। ওয়ার অব নো চয়েসের প্রশ্বাতীত উদাহরণ হিসেবে এই 
যুদ্ধকে ব্যবহার করেছে। এটিও একটি মিথ ।৯* সর্বজনগ্রাহ্য এই কাহিনি 
অনুসারে ৬৭ সালে ইজরাইল পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করে 
নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা ছাড়া উপায় ছিল না। ফিলিস্তিনি কিংবা আরব 
বাধ্য করতে এর প্রয়োজন ছিল। 
_ পাশাপাশি আরও একটি মিথ ডালপালা মেলে-_ফিলিস্তিনি নেতারা সব 
গৌয়ারগোবিন্দ, এদের কারণেই শান্তি অসম্ভব । এই বিতর্ক থেকে ধারণা জন্মে 
যে ইজরাইলের দখলদারি সাময়িক। ফিলিস্তিনি নেতারা “অধিকতর 
খাকবে। ৬৭'র যুদ্ধের পুনর্মূল্যায়নের জন্য আমাদের ৪৮-এ ফিরে যেতে হবে। 
১৯৪৮ কে ইজরাইলি দখলদার রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা ভাবত ফসকে 
নাওয়া সুযোগ । তাদের সামনে সুযোগ ছিল গোটা ফিলিস্তিন গিলে নেওয়ার; 
ঈ্ডীন নদী থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত এবং সেটাই করা উচিত ছিল। 
খর ওঠেনি, কারণ তারা প্রতিবেশী জর্ডানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল 
রি ম্যান্ডেটের শেষ দিকে এসে এই বিশ্বাসঘাতক চুক্তি হয়। চুক্তির 
১৯৪৮'র আরব-ইজরাইল যুদ্ধে জর্ডানের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। 


৮৫ 


€0811709101761 


আমরা পশ্চিম তীর 
অংশ পেয়েছে, যা এখন নামে 
বিনিময়ে জর্ডান ফিলিপ্িন্টে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ডেভিউ 
চিনি। চুক্তি অক্ষত পশ্চিম তীর গ্রাস করে নেওয়ার চুক্তিকে সে “বেচিয়যা 
নামে ডাকত । শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এমন 
বিলাপ করবে। রূপকার্থে অর্থ দাড়ায় 


তারা পশ্চিম তার রহ 
এতে শুরু করে (৯ ইতিহাসের নানা সন্ধিকালে এই প্র্যান প্রায় বাস্তবায়িত 


ত যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। এর মাঝে বিখ্যাত দুটি 
সময় হচ্ছে ১১৫৮ ও ১৯৬০) প্রথমটিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া 
কারণে। কারণ তখনো ইজরাইলের এত বৃহৎ সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে 
আত্মীকরণ করে নেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না । অধরা সুযোগ চলে আসে 
১৯৬৭ র যুদ্ধে। 


এই পরিচ্ছেদে আমি যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করব। আমার দাবি হচ্ছে 
এতিহাসিকভাবে যুদ্ধের যে কারণই প্রসিদ্ধ হোক না কেন, এই যুদ্ধে জর্ডানের 
ভুমিকা খুব তী্ষ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । উদাহরণ ১৯৪৮ সালের পর 
থেকে জানের সঙ্গে ইজরাইলের যে সুসম্পর্ক ছিল, সেই আলোকে পশ্চিম 
হর, আমি মনে করি এটিই, তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে কেন ইজরাইল এই 


গ্রহণ করল? এবং ভবিষ্যতে 

টু পশ্চিম তীরের য়ার 
স্তাক্যতার ব্যাপারে আমাদের কী গপ্পো দখল ছেড়ে দেও 
সালের ৫ জুন জর্ডানের অ+ থে কেচ্ছা শোনায় তা এই--১৯৬, 
বলে মেনে নিই তখন ভনীসনের ফলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যদি এটি সপ 
যাওয়ার পরও কেন অনিবার্ষভাবেই এই প্রশ্ন আসে-_হুমকি শেষ হে 
এখনো দখল করে রেখেছে? ৯ পশ্চিম তীরে আখড়া বেধে আছে? কেন 


€09177১08101101 


শে 


বহত্তর ইজরাইল গঠনের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সাতষষ্টরিতে 
এই পরিচ্ছেদে আমরা এটি খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করব। 
১৯৬৭'র যুদ্ধ কি অনিবার্য ছিল? আমাদের উত্তর শুরু 
ইতিহাসবিদেরা একে বৈপ্লবিক বছর হিসেবে আখ্যায়িত করবা 
সালে মিসরের ফ্রি অফিসার্সরা যে প্রগতিশীল ও কষ্টর মতবাদ নিয়ে ক্ষমতার 
বসেছে, ১৯৫৮ তে এসে তা আশপাশের আরব রাষ্ট্রুলোতে ডালপালা মেলতে 
শুরু করে। পুরো আরব বিশ্বে এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন পরিবর্তনের এই ধারা সর্বোতভাবে সমর্থন করেছে। অপরদিকে 
ত্র সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে চেয়েছে। মধ্যপাচ্যে শীতল যুদ্ধের 
এই 'বোন্ড আউট" খেলা ইজরাইলে যারা ১৯৪৮ সালের “ভয়ংকর এতিহাসিক 
ভুল শুধরানোর সুযোগ খুঁজছিল, তাদের সামনে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। 
আটচপ্লিশের যুদ্ধের নায়কেরা মোশে দায়ান ও ভিগাল ত্যালনের নেতৃত়ে 
ইজরাইল সরকার এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে শক্তিশালী লবি গড়ে 
তোলে, তারা এই যুদ্ধের পালে হাওয়া দিয়েছে। পশ্চিমে একটা অঘোষিত 
এক্য গড়ে উঠে যে মিসরের ক্রপন্থা অন্যান্য আরব দেশেও ছড়িয়ে পড়তে 
পারে, জঙানেও । ইজরাইলি লবি প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নকে পরামর্শ দেয় 
ন্যাটোর মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে পশ্চিম তীর দখল করে নেওয়া উচিত। 
পশ্চিমাদের ভীতি তীববতর হয়, যখন ইরাক আরও অধিক কষ্টরপন্থী প্রগতিশীল 
অফিসারদের দখলে চলে যায়। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই সামরিক অফিসাররা 
ক্র মাধ্যমে হাশেমি বংশ উৎখাত করে । হাশেমিদের বিটেন ১৯২১ সালে 
ঈমতায় বসিয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল ইরাক যেন পশ্চিমা বলয়ে থাকে তা নিশ্চিত 
করা। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা, জাতীয়তাবাদের উথান এবং মিসর ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। 
তদের ক্ষমতায় নিয়ে আসে। 
ক্র নেতৃত্ব দিয়েছে ফি অফিসাররা, তাদের প্রধান ছিল আবদুল কারিম 
' হয় বছর আগে একইভাবে মিসরে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছিল । 
ই্াস্কে হটিয়ে দিয়েছিল। ইরাকেও রাজতন্ত্র হটিয়ে রিপাবলিক অব 
নাক গঠিত হয়। পশ্চিমাদের ভয় ছিল বিপ্লবীদের পরবর্তী টার্গেট হয়তো 
মাানন। ন্যাটো তখন আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
টাও সেনারা ঢুকবে লেবাননে, জর্ডান দখল করবে ব্রিটিশ স্পেশাল 
কোনো প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।৯১+ যখন ইজরাইলের 
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সেই সুযোগ আসে। 
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পশ্চিম তীর দখলের ফলে ভয়াবহ জনতান্তিক হুমকি তৈরি হবে। "আমি 
তাদেরকে এক মিলিয়ন মানুষকে পৌনে দুই মিলিয়ন মানুষের সঙ্গ 
একীভূতকরণের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছি।”” দুই বছর পর ১৯৬০ সালে 
সে এর চেয়েও কষ্টরপন্থীদের আরেকটি আক্রমণ প্রচেষ্টা থামিয়ে দেয়। যত 
দিন বেন গুরিয়ন ক্ষমতায় ছিল, যুদ্বাজ লবি সুবিধা করে উঠতে পারেনি। টম 
সেগেভের ১৯৬৭ বইতে সেসবের চমতকার বর্ণনা উঠে এসেছে । 

তবে দিন দিন এই লবি নিয়ন্ত্রণ দুরূহ হয়ে উঠছিল । ১৯৬৭ সালে যারা 
যুদ্ধ শুরু করেছে, যেসব কারণে করেছে, ১৯৬০ সালেই তারা সব একজোট ও 


তি ভিডি দর একহ কাজের পুরাব্তি বর 


য়ার হুমকি 
একই ছিল। তীর আশঙ্কা ছিল পিন। ১৯৬০ ও ১৯৬৭ তে তীর উদ্দেশ্য 
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ইজরাইল তাদের বিমানবাহিনীকে গোলান হাইটসের বো্িং করে প্রকৃত যুদ্ধে 
বাদ আস্বাদন করার অনুমতি দেয়। এবং সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের রাশিয়ান 
জেটের ওপর নিজেদের বিমানবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের আদেশ দেয়। 

আকাশযুদ্ধ শুরু হয়, স্থলে গোলাবারুদ বিনিময় হয়, যুদ্ধবিরতি কমিটির 
নিকট উভয় পক্ষ অভিযোগ দায়ের করে এবং পুনরায় পুরোমাত্রায় যুদ্ধ শুরু 
হওয়ার আগ পর্যন্ত “অস্বস্তিকর শান্তি" বিরাজ করে ।১২০ ইজরাইল-সিরিয়া 
উত্তেজনার দ্বিতীয় উত্স ছিল ইজরাইলের ন্যাশনাল ওয়াটার ক্যারিয়ার । এটি 
ছিল ইজরাইলের একটি অফিশিয়াল প্রজেক্ট। পাইপলাইন, ড্রেনেজ ও খালের 
সমন্বয়ে তৈরি করা একটি প্রকল্প । জর্ডান নদীর মোহনা থেকে ইজরাইলের 
দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৫৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রজেক্টের মাধ্যমে 
সিরিয়া-লেবাননের জীবনতুল্য পানি পাচার হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় 
হাইটস দখল এবং জর্ডান নদীর পানি চুরি নির্বির করতে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেবে। 

নাসেরের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি ফিলিস্তিন প্রশ্নে যে কূটনৈতিক 
অচলাবস্থা চলছে, তা দূর করতে চাচ্ছিলেন, একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে 
চাচ্ছিলেন। অভি শালিম তার দ্য আইরন ওয়াল বইতে দেখিয়েছেন, নাসের 
শারেতের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। শারেত পঞ্চাশের দশকের 
মাঝামাঝিতে কিছু সময়ের জন্য ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রীও ছিল।১৯১ নাসের 
জানতেন, চূড়ান্ত ক্ষমতার চাবি বেন গুরিয়নের হাতে । ১৯৫৫ তে প্রধানমন্ত্রীর 
অফিস থেকে রিপ্রাই আসার পর তিনি বুঝে যান আলোচনার মাধ্যমে দুই 
রাষ্ট্রের শাস্তির স্বপ্ন সুদূরপরাহত। আলোচনা শুরু হওয়ার পর উভয় পক্ষই 
নৈগেভ পর্যন্ত একটি মিসরি করিডর নিয়ে আলোচনা করে । এবং অচলাবস্থা 
নিরসনে এর সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে আসে । 


এটি ছিল একটি পরীক্ষামূলক ধারণা, যা বেশি দূর এগোয়নি। আমরা 
জানি না এর ফলে আদৌ দুই পক্ষের মাঝে কোনো সমঝোতা হতো কি না। 
মরা যা জানি সেটা হচ্ছে যত দিন বেন গুরিয়ন ইজরাইলের প্রধানমন্ত্িতে 
শছে, মিসর-ইজরাইলের দ্বিপক্ষীয় শান্তিচুক্তির কোনো সুযোগ নেই। এমনকি 
মতা হারানোর পরও সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে বেশ 
দিবার গাজা ভূখণ্ডে মিসরি সেনাবাহিনীর ওপর আরমণ চালাতে উসকানি 

1 আলোচনা চলাকালেও একই কাজ করেছে। এসব আক্রমণের 
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শরণার্থীরা । যারা ইজরাইলের অন্যান, 
হানা থাকত গাজা এ চালাচ্ছিল। দিন দিন হা ৪২৯ 
বাং আক্রমণ চ চালিয়ে মিসরি ক্যাস্পগুলো গুড়িয়ে দে 


রী ূঁ 
শান্তির সব আশা উবে উত্খাতের জন্য ব্রিটেন ও ফ্রাশের সঙ্গে সামরিক 
॥ বছর বাদে ১৯৬০ সালে যখন নাসের 
ইজরাইলে হামলার ক'ত ইজরাইলিদের কবল থেকে ক্ষমতা সুরক্ষার টন 
মাথায় ছিব। আহলো-ক যন একদিকে সিরিয়া-ইজরাইল সীমান্তে সংঘাত 
১ কূটনৈতিক অচলাবস্থা, নাসের নতুন পলিসি দিয়ে 
ঘা 'বরিষ্কম্যানশিপ' নামে প্রসিদ্ধ । 
১ 8 অবলম্বন যাচাই করে দেখা কেমন 
উদ্দেশ্য ছিল লাগাও লা ভর ইচ্ছা ছিল সামরিক প্রস্তুতি এবং হকি 
| খতিয়ে সামগ্রিক যুদ্ধ 
কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি এনে দেয়, তা খাত দেখা । 
শুরুর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ব্রিষ্কম্যানশিপের সফলতা এক পক্ষে ওপর 
নির্ভরশীল নয়, যাদের বিরুদ্ধে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের অনিশ্চিত 
প্রতিক্রিয়াও গুরুতর প্রভাব রাখে । এ ক্ষেত্রে কখনো কখনো ভয়ংকর তুল হে 
যায়, ১৯৬৭ সালে যা ঘটেছিল। নাসের সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালে এই স্ট্যাটেজি 
প্রয়োগ করেছিল, ১৯৬৭ সালে যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল । 
তিনি সিনাই উপত্যকায় সেনা পাঠিয়েছিলেন, ১৯৫৬ সালের যুদ্ধবিরতি 
চুক্তি অনুযায়ী এটি ছিল ডি-মিলিটারাইজড জোন । ১৯৬০ সালে হজ 
সরকার এবং জাতিসংঘ খুব দক্ষতার সঙ্গে এই হুমকি মোকাবিলা করে: 
জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড তাৎক্ষণিকভাবে মিসরে 
পাঠায় কিন্ত সঙ্গ খুব পরিষ্কারভাবে এই বার্তাও পাঠায় যে তাদের যুদ্ধ 
রা নেই ।৯২৩ ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে এই সবগুলো উপাদান রা 
করেছে। গুরুত্ব টি 
হাযারখোনিত তি তত দি 
১৯৬৩ সালে বেন গুরিয়ন রাজনৈতিক পট যায়। সর্জা্ 
রি থেকে হারিয়ে 
নে আটঘাট বেঁধে নামে। জনসংখ্যার ভারসাম্য নিয়ে 
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শক বিরত রেখেছে বটে, কিন্তু ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশে এ এ 
মান সামরিক নিপীড়নের উদ্যোগও তারই 
সুযোগ এনে দেয়। ১৯৬৭ র জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। তার 
আগেই অধরা স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার সুযোগ এসে যায়। 

আটচন্লিশ থেকেই ইজরাইল সামরিক আইন জারি করে রেখেছিল, ভিত্তি 
ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের ইমার্জেন্সি আইন । বিটিশরা জনগণকে হুমকি হিসেবে 
দেখত, ফলে তারা সব সময় জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করত। 
ফিলিস্তিনি এলাকাগুলোতে প্রশাসনিক, বিচারিক এবং সংসদীয় ক্ষমতাসহ 
সামরিক শাসক নিয়োগ করত । ১৯৬৬ নাগাদ এই পদ্ধতি ফুলে-ফেঁপে আরও 
বড় হয়। তাদের অধীনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকুরে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৬৩ 
সাল থেকে ইজরাইলের সামরিক বাহিনী, সিভিল সার্ভিস এবং 
একাডেমিশিয়ানরা মিলে পশ্চিম তীর ও গাজা দখলের বিস্তারিত পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করে। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে সেনাবাহিনী প্রভূত 
ক্ষমতা লাভ করে । 

১৯৬৭ সালে এই নিপীড়নমূলক সামরিক শাসন ইজরাইলে বসবাসরত 
সংখ্যালঘু ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি পশ্চিম তীর ও গাজার অধিবাসীদের 
ওপরও প্রয়োগের সুযোগ চলে আসে । ১৯৬৬'র শেষ দিকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন নাসেরকে তার ব্িষ্কম্যানশিপে উসকানি দেয় । কারণ রাশিয়ার বিশ্বাস 
ছিল, ছ্ষট্টির শেষ নাগাদ সিরিয়ায় ইজরাইলি আক্রমণ অত্যাসন্ন।, সে 
বছর গ্রীন্মে একদল আর্মি অফিসার সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিরিয়ার 
ক্ষমতা দখল করে নেয়, তারা বাথ পার্টি নামে পরিচিত ছিল। নতুন সরকারের 
ধম সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল জর্ডান নদীর পানি চুরি ইস্যুতে ইজরাইলের 
সঙ্গে আরও কঠোর অবস্থানে যাওয়া। তারা নিজেদের জন্য আলাদা জাতীয় 
সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে। নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে নদী সেদিকে প্রত্যাহার 
করে নেয়। 


দই বিমানবাহিনীর মধ্যে আকাশশুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি না প্রতি 


৯১ 
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দেশের তীব্রতর হয়। '৬৭ সালের এপ্রিল পরম 

ত কাজ হয়ে যাবে, বাস্তবে যুদ্ধে 
হি বিষ ছিল হকি-ধমকিএস হবে| ১৯৬৬ সালের উর 
হবে না। দুই দেরী ুক্তি করেন? ইজরাইলি আক্রমণের মুখে মিসর সিরিয়ার 


ওপর ্াক্রমণের উদেশ্য ছিল সিরিয়াকে “অপদস্থ করা এই ঘটনার 
বাত বোঝা ঘা, রইল রবি দিয়ে চেষ্টা করছিল আরব বব 
যুদ্ধে ঠেলে দিতে। শুধু তখনই নাসের বাধ্য হয়ে তার ১৯৬০ সালের কৌশন 
পুনরুজ্জীবিত ত করেন। সিনাইতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন, তিরান স্ট্রেইট 
বন্ধ করে দেন। তিরান স্ট্রেইট হচ্ছে দ্য গালফ অব আকাবা এবং লোহিত 
সাগরকে সং রী সংকীর্ণ একটি জলপথ | এটি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে 
ইজরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইলিত বন্দরে নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিংবা 
অন্তত বাধাগ্রস্ত হয়। '৬০ সালের মতোই নাসের জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া 
দেখার অপেক্ষায় ছিলেন। 

বি মহাসচিব '৬০ সালে সিনাই থেকে জাতিসংঘের 
সিপতারক্ষী প্রত্যাহার করেননি । ১৯৫৬ থেকে তারা সেখানে ছিল। কিন্ত 


বর্তমান মহাসচিব উ থান্ট এত দৃঢ়চেতা ছিলেন না সেনাবাহিনী 
সিনাইতে প্রবেশ করার পর তিনি জাতিসংঘ লিন 


দায়ী হিল ইউ সাও এক ধাপ বৃদ্ধি পায়। তবে যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি 

আরও কিছুদিন নি উনপস্থিতি। এ রকম কেউ থাকলে হয়তো রক্তখোরদের 

পৌছার সময় বি নতর্জাতিক সম্প্রদায় কোনো সমাথা 
২২ পেত। ১৯৬৭ সালের 

আরব রাষ্ট্রে স্থনে যখন ইজরাইল তার আশপাশের সব 


উফ অব স্টাফ এবং তার মততিসভার গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে আবা ইর্বে 


ট) 


ব্যবধান কোথায়ঃ ষাটের ই করেন, ১৯৬০ ও ৬৭'র রে 
৭৪ যেভাবে সমাধান করা হয়েছিল, 
৯২ 
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ক ৮ ্ স্তা+) ১২৬ 
টা সেভাবে কেন সমাধান করা বাবে নাঃ 7 ডে 
০০টি জবাব ছিল, 'এবারেরটা 


গর্ধাদা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নু।' ইবেন বলেছিলেন, “শুধু কাল্পনি 


ঞ 4 
০ 


লাহে তরুণ সেনাদের বলি দেওয়া অতি উচ্চ মানবমূল্য।' আমার ধারণা 
ুবেনকে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছিল, যা এখন সংরক্ষিত নেই। সম্ভবত 
তাকে আটচল্লিশে পশ্চিম তীর দখল না করার “ভয়ংকর এতিহাসিক ভুল' 
সংশোধনের বিরল সুযোগের মূল্য ও গুরুতু বোঝানো হয়েছিল। 

৫ জুন ভোরে মিশরি এয়ারবেজে ইজরাইলি আক্রমণ শুরু হয়, গোটা 
বেজ প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। শুরু হয় ১৯৬৭ সালের ভয়ংকর যুদ্ধ। একই দিনে 
সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাকেও অনুরূপ হামলা হয়। ইজরাইল সিনাই উপত্যকা ও 
গাজা আক্রমণ করে । পরবর্তী কয়েক দিনেই সুয়েজ খাল পর্যন্ত পৌছে যায়। 
গোটা উপত্যকা তাদের দখলে চলে আসে । জর্ডান এয়ারবেজে হামলার ফলে 
জর্ডান জেরুজালেমের দুই অংশের মাঝে অবস্থিত জাতিসংঘের ঘাটিটি দখল 
করে নেয়। তিন দিনের তীব্র গোলাগুলির পর ৭ জুন ইজরাইলিরা পূর্ব 
জেরুজালেম দখল করে নেয় । দুই দিন পর তারা জর্ডান সেনাবাহিনীকে পশ্চিম 
তীর থেকে হটিয়ে দেয়। 

৭ জুন ইজরাইল সরকার দ্বিধাদ্বন্দৰে ভুগছিল গোলান হাইটস দখল করবে 
কি করবে না, কিন্তু অন্যান্য ফ্রন্টের সফলতা তাদের মনোবল উত্যুঙ্গে তুলে 
দেয়। রাজনৈতিক নেতারা গোলান মালভূমি দখলের সিদ্ধান্ত নেন। ১১ জুন 
নাগাদ ইজরাইল একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ঃ গোলান, পশ্চিম তীর, 
গাজা, সিনাই! 

যুদ্ধের প্রাকালে জর্ডান মিসর-সিরিয়া জোটে অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে যখন 
ইজরাইল মিসর আক্রমণ করে, জর্ডান কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য 
ছিল। এই বাধ্যবাধকতার কারণে বাদশাহ হুসেইন ইজরাইলকে খুব পরিষ্কার 
বার্তা গাঠান যে তাঁরা “কিছু একটা" করবেন, তবে তা হবে খুবই সীমিত ও 
্ণস্থায়ী। এটি সত্যিকার কোনো 'ুদ্ধ' নয়। অনেকটা যুদ্ধ-ুদ্ধ খেলা। 
যেমনটা ১৯৪৮-এ তীর দাদা করেছিলেন। তবে জর্ডানের অংশগ্রহণ পুরোটাই 
ও ্তীকী ছিল না। পশ্চিম জেরুজালেম ও তেল আবিবের পূর্ব মফন্মলে তীর 


পা 
এ 


সেনাবাহিনা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল ন 


, বিশ? 
* শব 


পাঠায় যুদ্ধ থেকে দূরে ী | 
ু প্রথম দিন ইজরাইলিরা জর্ডানের সঙ্গে 
এ়াফোর্স ধংস করে দিযে কত এয়ারফোর্স ধরংসের তীব তি রা 


ত ইচ্ছুক ছিল না। টু 
ই ইলা বাপক আজম ছাল ভিন তর 


৩ 
লেখেন যে তিনি সর্বক্ষণ চাচ্ছিলেন এই উন্মাদনা বন্ধ হোক। কারণ, ভিনিনা 
পারছিলেন মিসরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে, না পারছিলেন যুদ্ধে জড়াতে 
দ্বিতীয় দিন তিনি ইজরাইলিদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান । তীর বর্ণনামতে 
এর পরই তারা ঢালাও আক্রমণ শুরু করে 1১২ ৃ 

এই গল্পে দুটি সমস্যা আছে। প্রথমত, জর্ডান এয়ারফোর্স ধরংস করার পর 
ইজরাইল কীভাবে সমঝোতার প্রস্তাব পাঠাতে পারে? তা ছাড়া যদি ধরেও নিই 
জর্ডানকে দম ফেলার সুযোগ দিতেও নারাজ ছিল। নরম্যান ফিংকেলস্টেইন 
রি রা এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে 

নি 751 

রঃ রি রিও নি দখল করার প্রয়োজন ছিল া 

মত্ব্য ছিল দি উত্স ঘেটেছেন। তীর 

ছি রর পরপরই জর্ডানের হাইকমান্ড নিশ্চিত 
নন মাধ্যমেই করবে 1১২৯ অয 
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পরিকল্পনা ছিল না। মূলত এগুলো কখনোই ত্যাগ করার চিন্তা ছিল না। ১৯৬৭ 
সালের যুদ্ধ ও সংকট ইজরাইল রিকল্পিতভাবে মঞ্চস্থ করেছে--এর সপক্ষে 
এটি আরেকটি প্রমাণ । সংকটকে পুরোমাত্রার যুদ্ধে পরিণত করার দায় 
ইজরাইলের | 

ইজরাইলের নিকট ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণের মুল্য কত তা বোঝা যায় 
তাদের আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করার প্রচেষ্টা থেকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
পরপরই জাতিসংঘের নিরপত্তা পরিষদ 'রেজ্যুলুশন ২৪২" পাস করে । এতে 
সব দখলকৃত ভূমি থেকে ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। 
আন্তর্জাতিক মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়। পাঠকদের জানার কথা 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের যেকোনো রেজ্যুলুশনের চেয়ে নিরাপত্তা 
পরিষদের রেজ্যুলুশনের বাধ্যবাধকতা বেশি । এবং এটি নিরাপত্তা পরিষদের 
সেসব বিরলতম রেজ্যুলুশনের একটি, যা ইজরাইলের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়েছে 
কিন্ত যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়নি । 

এখন চলুন, দখলের পরপর ইজরাইল সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি 
মিটিংয়ে টু মেরে আসি। এটি ছিল ইজরাইলের ১৩তম সরকার। এই 
সরকারের গঠন খুবই অদ্ভুত এবং আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তা বুঝতে 
সহায়ক। ইজরাইলে এই সরকারের পূর্বে কিংবা পরে এ রকম সরকার আর 
আসেনি, জাতীয় একমত্যের সরকার। সব ধরনের জায়োনিস্ট পার্টি, ডান- 
বাম-মধ্যপন্থী সব দলের প্রতিনিধি ছিল। মাপামের মতো সোশ্যালিস্ট পার্টি 
মিনাহেম বেগিনের কষ্টর ডানপন্থী দল হেরুত, ধর্মীয় দলসমুহ--সবাই ছিল 
এই সরকারে। আপনি ইতিমধ্যেই হয়তো বুঝে গেছেন এই সরকারের মন্ত্রীরা 
পে ভরা গোটা ইজরাইলের প্রতিনিধি করছে, সব সমাজ, সব শ্রেণি, সব 

মি| 

তাদের এই প্রত্যয় আরও চাঙা হয় সফল ঝটিকা অভিযানের পর, গোটা 
জয় দিক আনন্দে ভাসিয়ে দেয় যদিও সেই বিজয়ের সুফল মার ছয় দিন 

৷ এই প্রেক্ষাপট সামনে থাকলে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মন্ত্রীদের গৃহীত 
এই মী ক বুঝতে পারব। এই মন্ত্রীদের অনেকেই ১৯৪৮'র পর থেকে 

মুতের অপেক্ষায় ছিল। বরং বলা ভালো, জায়োনিস্ট প্রকল্পের অংশ 
্বেও হিইবেলের স্মৃতিবিজড়িত স্থান পশ্চিম তীর দখলের লালসা '৪৮ এর 
যে যায় | মন্্ীদের মনোবাঙ্্া জায়োনিস্ট প্রকল্পের সঙ্গে মিশে একাকার 
নেও়া। এইটার স্বপ্ন ছিল যত বেশি সম্ভব পশ্চিম তীরের ভূমি দখল করে 

উত্তেজনা, এই চাঞ্চল্য, এই মোহ, এই উন্মাদনা, আমাদেরকে 


২৯/% 
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| 
সি হয় প' ভাবেই হোক একে দখলে রাখতেই হবে। ফু 

ঃ তমি ভাগ করতে হবে। যেখানে ইজরাইদি 
সেটলাররা থাকবে, পেটা আলাদা আর ঘনবসতিপূর্ণ যেসব এলাকার 
ফিলিস্তিনিরা থাকবে, সেগুলো আলাদা । এগুলো পরোক্ষভাবে শাসিত হবে. 
তবে কয়েক বছরের মধ্যেই আযালন তার পরোক্ষ শাসনের মতবাদ থেকে ফির 
আসে। প্রথমে তার ধারণা ছিল পশ্চিম তীরের প্রত্যক্ষ শাসনে সহায়তার জনা 
জর্ডানকে প্রলুব্ধ করা যাবে। পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জর্ডানের র নাগরিক 
প্রদান করে এবং সেখানে জর্ডানি আইনকানুন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে 
রাজি করানো যাবে। যদিও এ কথা সে কখনো জনসম্মুখে প্রকাশ করেনি। এই 
পরিকল্পনায় জর্ডানের শীতল সায় তাকে নতুন করে ভাবায়, এসব এলাকার 
প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল পশ্চিম তীর ও গাজাবাসীকে ইজরাইনি 
নাগরিক না দেওয়া। গ্রেটার জেরুজালেমের অভ্যন্তরে বসবাসরত 
ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য -হবে না। তারা ইজরাইনের 


নাগরিকত 
সাপের এটার জেরুজালেমের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 


ছাপিয়ে না যায়, সে জন্য ইজরাইল 
দের) 
িনিভিনিদর নারি দিবালোকে মতো স্পষ্ট ছিল যে একদিকে 
মূলত তাদেরকে মৌলিক, ওয়া, আবার তাদের স্থাধীনতাও হরণ কর 
ঈবিধাবফিত করবে। ভারা হবে হীন থেকে বঞ্চিত করবে, নাগরিক 
সরকারের মিটিং ৃ , সরকারহীন, নাগরিকতৃহীন। 
দম করে রাখবে? অধ ইত ইসা ছিল কত দিন ইজরাইল ফিলিভিনি ভি 
সব, অনেক অনেক দীর্ঘ ৯: মন্ত্র উত্তর ছিল এবং এখনো আছে, যত 
দশ দাযান এক জনসমাবেন়। উদাহরণ হিসেবে তৎকালীন তি 
বলে 


নু গম বর্ষ অভির করছ 9১ ৫০ বছর" ১০২ আজ আমরা 
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ততীয় সিদ্ধান্তটি সরাসরি শাস্তিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক 

রাইলের সরকার মিসরের সঙ্গে সিনাই উপত্যকা নিয়ে এবং সিরিয়ার সঙ্গে 
গোলান মালভূমি নিয়ে আলোচনায় সম্মত ছিল। কিন্তু পশ্চিম তীর ও গাজা 
নিয়ে নয়। ১৯৬৭ সালে এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লেভি 
এশকল বেশ কয়েকবার এ কথা বলেছে ।১০ জনসম্মুখে এভাবে ঘোষণা 
দেওয়া অনুচিত, তার সহকর্মীরা দ্রুত বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং 
তাকে বলে দেয়। ফলে পরে এই কৌশলটি আর কখনোই জনসম্মুখে স্বীকার 
করা হয়নি। তবে আমাদের নিকট আরও কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির স্বীকৃতি 
আছে । যেমনে ড্যান বাভিল, পশ্চিম তীর ও গাজা নিয়ন্ত্রণের পলিসি নির্ধারণের 
নিমিত্তে গঠিত উচ্চতর কমিটির সদস্য । 


পরে বাভিল এই মর্মে রিপোর্ট করেছিল যে পশ্চিম তীর নিয়ে আলোচনায় 
আরেকটু সংযুক্ত করে বলব, এটা সরকারের চিরকালীন পলিসি)।১৩* সে এই 
পলিসিকে “খুনোখুনির ইচ্ছা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি” বলে অভিহিত করেছিল, যা 
কোনো সমাধানে আসতে বাধা প্রদান করেছে। “ইজরাইলের বহু সরকার 
চেয়েছে ।৩ নোয়াম চমস্কির ভাষায়, সরকার তখন এবং এখন যা করছে, তা 
হচ্ছে 'পূর্ণমাত্রার প্রহসন ।১০ তারা বুঝতে পেরেছিল, মুখে শান্তির আলাপ 
চালিয়েও মাঠপর্যায়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যায়, যা সব সময় 
শাত্তিপ্রচেষ্টাকে গলাটিপে মারবে । 


পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং করা উচিতও বটে-_-তাহলে সেখানে 
কি শান্তিপ্রিয় কেউই ছিল না? লিবারেল জায়োনিস্টরা ছিল না? কেউই কি 
প্রকৃত শান্তি চায়নি? হ্যা, সেখানে অবশ্যই ছিল, এখনো আছে। শুরু থেকে 
তারা কোণঠাসা ছিল এবং ভোটারদের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাদের সমর্থন কবে। 
ইজরাইলে পলিসি নির্ধারিত হয় মূলধারার রাজনীতিবিদ, জেনারেল এবং 
স্ট্যাটেজিস্টদের দিয়ে, জনমত কিংবা তাদের বক্তব্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
জনমত কোন দিকে তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাঠপর্যায়ে সরকার কী 
করছে তা লক্ষ করা, কী পলিসি নিচ্ছে তা নয়। 

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৬৭ সালের একমত্যের সরকারের ঘোষিত 
নীতি লেবার পার্টি সরকারের নীতির চেয়ে ভিন্নতর, লেবার পার্টি ১৯৭৭ পর্যন্ত 
ইজরাইল শাসন করেছে। লিকুদ পার্টির চেয়েও ভিন্ন। একুশ শতকের শুরুতে 
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শ্যারন ও ওলমার্টের নেতৃত্বে সরকর পরিচালনা করেছে সন 
ছাড়া প্রায় পুরোটা সময়জুড়ে লিকুদরাই রাজন 
হলেও মাঠপর্যায়ে তারা কী করেছে? সবার 


দধত্তর জায়োনিস্ট কুসংস্কারের মূল পর! 
মাঠপর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 


স্থাপন করেছে। পশ্চিম তীরে প্রথম বসতি স্থাপিত হয় ৯৯৬৮ সালে এবং 
গাজায় ১৯৬৯ সালে। দ্য লর্ভস অব দ্য ল্যান্ড বইয়ে অতি উতৎসাহভরে খুব 
মুভমেন্ট 'গুশ ইমুনিম'র চাপে মন্ত্রিসভা ও পরিকল্পনাকারীদের ত্রাহি ব্রাহি দশা 
হয়েছিল। তারা ফিলিস্তিনি ভূমির কলিজায় ইহুদি বসতি স্থাপন করতে বাধ্য 
হয়েছে।””' (এই ছিল মোটামুটি জনমত-_অনুবাদক) 

১৯৬৭ সালের পর থেকে ইজরাইলের পলিসি কী ছিল, তা যাচাই করার 
আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ভুক্তভোগী ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে দেখা । দখলের পর 
পশ্চিম তীর ও গাজার অধিবাসীরা এক অভূতপূর্ব নরকের মুখোমুখি হয়; তারা 
না নাগরিক, না শরণার্থী! তারা ছিল এবং এখনো আছে “নাগরিকতৃহীন 
নাগরিক অধিকার নেই, এমনকি মানবিক অধিকারও নেই। তাদের কোনো 
ভবিষ্যৎ নেই। গোটা বিশ্ব এই তামাশা দেখে যাচ্ছে, মেনেও নিচ্ছে । কারণ 
তে এই ব্যবসা স্থায়ী! শুধু যত দিন ফিলিস্তিনিদের পক্ষ 
যোগ্য শাস্তির বার্তাবাহী না আসছে, তত দিন চলবে! তাদের এই দাবি বিশ 


ঘমেনেও নিয়েছে! ্‌ 
হি শু সম্প্রতি এসব ভুয়া প্রোপাগান্ডা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি 


 নীপাহল এই বৃহৎ 
কিছু সুলো না কী ইবা করতে পারে? তাদের ভাগ্যে হয়তো নুন 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্তমানের বিভ্রাট 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ইজরাইল মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 


অনেক ইজরাইলি এবং বিশ্বজুড়ে তাদের সমর্থকদের দৃষ্টিতে ইজরাইল একটি 
গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র । যারা প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি চায়, নাগরিকদের 
সমানাধিকারের নিশ্যয়তা প্রদান করে। এমনকি ইজরাইলের অনেক 
সমালোচকও এই বিশ্বাস রাখে । তাদের বিশ্বাস, যদি ইজরাইল কোনো ভুল 
করে থাকে, তবে সেটা ছিল '৬৭ সালের যুদ্ধ । যুদ্ধের ফলে একটি কর্মঠ ও সং 
জাতি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজনীতিতে মেসিয়ানিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
সবচেয়ে বড় কথা, ইজরাইলের মতো একটি “শান্তিপ্রিয় দেশকে দখলদার ও 
নিপীড়ক দেশে পরিণত করেছে। ইজরাইল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যুদ্ধের 
পরও মোটাদাগে গণতান্ত্রিকই রয়ে গেছে_-অনেক ফিলিস্তিনি ও ফিলিস্তিন 
সমখক ক্ষলাররাও এই প্রোপাগাভায় বিশ্বাস করে এবং প্রচার করে। যদিও এর 
.কোনো এঁতিহাসিক ভিত্তি নেই। ০ 
৯৬৭ সালের যুদ্ধ-পূর্বকালে ইজরাইলকে কোনোভাবেই গণতান্রিক 
ৃ নন কাতারে ফেলা যায় না। পূর্বের পরিচ্ছেদণ্ড আমরা দেখেছি 
চি ৫ - হাট 4 
এছ টি ম্যানডেটের নিব্তনমূলক জরুরি অবস্থার ওপর নির্ভর করে 
্‌ নাগরিককে সামরিক শাসনের জীতাকলে পিষ্ট করেছে, যা 
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যেসব ফিলিস্তিন যুদ্ধের আগে ইজরাইলে বসবাস করত এবং যারা ১৯৬৭ 
?সনিকেরাও তাদের সঙ্গে যথেচ্ছাচার করতে পারত, ধ্বংস করে দিতে পারত, 
মেরে ফেলতে পারত। যদি কোনো সৈন্য, তার কমান্ডার কিংবা তার ইউনিট 
কারও ঘর ভাঙার সিদ্ধান্ত নিত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেকপয়েন্টে হয়রানি করতে 
চাইত, কিংবা বিনা বিচারে কারাবন্দী করতে চাইত, তাদের সহায়তা করার 
মতো কেউ ছিল না। করার মতো কিছুই ছিল না।” ১৯৪৮'র পর থেকে এই 
হত পর্যন্ত কোনো না কোনো ফিলিস্তিনি এই নিপীড়নের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। 

প্রথম নির্যাতিত ছিল ইজরাইলের নাগরিক ফিলিস্তিনি সংখ্যালঘুরা । 
ইজরাইল প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিনদের ঘেটোতে”? আবদ্ধ 
করতে শুরু করে, যেমন হাইফা প্যালেস্টিনিয়ান কমিউনিটি । তাদেরকে 
বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা বসবাস করে আসছে, সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। আশদুদের গোটা জনসংখ্যাকেই গাজায় নির্বাসিত করা হয়।** 
প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল আরও করুণ । কিবুতজ আন্দোলনের ফলে 
মতো সোশ্যালিস্ট কিবুতজগুলোও এই কাতারে ছিল। যদিও বাহ্যত তারা 
দবিরাষ্ট্র সমাধানে সম্মত ছিল । 

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর গাবশিয়া, ইকরিত, বিরিম, কাইদতা, জাইতুন 
এবং আরও বহু গ্রামের লোকজকে প্রতারণা করে গ্রামছাড়া করা হয়। 
তাদেরকে বলা হয় সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তাদের জমিগুলো দরকার । মাত্র 
দুই সপ্তাহের জন্য। ফিরে এসে দেখতে পায় তাদের ঘরবাড়ি সব ধ্বংস করে 
দেওয়া হয়েছে কিংবা ইহুদিরা সেখানে জীকিয়ে বসবাস করছে বউ-বাচ্চা 
নিয়ে ১২ সামরিক শাসনের বর্বরতার ষোলোকলা পূর্ণ হয় ১৯৫৬ সার 
যুদ্ধের পর কাফর কাসিম গ্রামে । সেখানে গণহত্যা চালানো হয়৷ 
সেনাবাহিনী সিনাই অপারেশনের প্রাক্কালে ৪৯ জন ফিলিস্তিনিকে হত্য বলেই 
রক্ষের দাবি, কারফিউ ঘোষণার পর তারা গ্রামে ফিরে আসাইন, 
'অপরাধে" তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও এই দাবিটা মিথ্যা! দা 
মাণাদি থেকে দেখা যায়, সেনাবাহিনী গ্রামবাসী যে এলাকায় দল এরি 
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ফলে যখনই ইজরাইল ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করেছে, তার পূর্ণ প্রচেষ্টা 
ছিল ফিলিস্তিনি জনগণ যেন সেখানে থাকতে না পারে । আরব বিশ্বের সঙ্গে 
কোনো ধরনের যুদ্ধ শুরু হলেই ইজরাইল ফিলিস্তিনিদের বহিষ্কার করত। এ. 
সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলির কোড নেম ছিল “হাফারফার্ট'। অনেক স্কলারের মতে, 
১৯৫৬ সালের গণহত্যা ছিল ট্রায়াল মাত্র। তারা দেখতে চেয়েছিল, 
ফিলিস্তিনিদের ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করা সম্ভব কি না। তবে দুজন নেসেট 
পার্টির তাওফিক তুবি এবং বামপন্থী জায়োনিস্ট পার্টি মাপামের লতিফ দোরি। 
সে অঞ্চলের দায়িতৃশীল কমান্ডার এবং গণহত্যায় জড়িত ইউনিটকে গুরুতর 
হয়েছিল।_ সেনাবাহিনীকে দখলকৃত এলাকায় গণহত্যার ঢালাও অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল-_-এই ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

২ *নহত্যার মতো ঘটনাগুলোতেই সীমাহীন নিষ্ঠুরতার প্রদর্শনী ঘটত 
না। বরং সরকারের দৈনন্দিন নির্মমতা ও জাগতিক কাজকর্মেও এর সরব 
উপস্থিতি ছিল ইজরাইলের অভ্যন্তরীণ ফিলিতিনিরা এখনো ১৯৬৭ 


পাওয়া বার সেনা শাসনের অধীনে জীবন কী রকম ছিল 


কলাম" নামে তার সা ছিলেন তার সময়ের সেরা কবি। "দ্য সেভ 
বিস্তারিত বিবরণ উহ্য রাখতেন বোঝাতে চাচ্ছেন পেটা 

ভালো করেই এ তি , কিন্তু কী ৩ 
বটি ঠককে বুঝিয়ে দিতেন। কখনো কাব্যিক ভাষায় তীর 


১০২ 


€09177১08101101 


'সংবাদ দুদিনের জন্য এসেছিল তারপর হারিয়ে গেল। 

শিশুরা, আমি বলি এ দেশের সন্তানেরা, ধুলো-কাদায় খেলছিল 
দেখা গেল 

সৈনিক খেকিয়ে উঠল; স্টপ! 

আদেশ আদেশই! 

আদেশ আদেশই, কিন্তু নির্বোধ ছেলেটি থামল না। 

সে দৌড়ে পালাল। 

ছেলেটিকে খুন করে ফেলল! 

কেউ কোনো কথা বলল না। এ বিষয়ে কারও রা শোনা গেল না!”১৪৪ 

কোনো এক উপলক্ষে তিনি ওয়াদি আরাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত দুই 
ফিলিস্তিনি নাগরিককে নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন । আরেক কবিতায় তিনি 
খুব দুর্বল রোগাক্রান্ত এক ফিলিস্তিনি নারীর গল্প এঁকেছেন। তিন ও ছয় বছর 
বয়সী দুই সন্তানসহ তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই 
তাদেরকে জর্ডান নদীর ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়। তিনি এবং তার সন্তানেরা 
নিজ ঘরে ফেরার চেষ্টার “অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে নাজারেথ জেলে যেতে হয়। 
আত-তুরমানের বিশ্বাস ছিল, এই বৃদ্ধা মাকে নিয়ে রচিত কবিতা হৃদয় ছয়ে 
যাবে। কিংবা অন্তত কোনো না কোনো অফিশিয়াল বিবৃতি আসবে । এক 
সপ্তাহ পর তিনি লেখেন : 

এবং এই লেখক মিথ্যা ঘোরে ছিল 

হয়তো ঘটনাটি অস্বীকার করা হবে কিংবা কিছু ব্যাখ্যা 

কিন্তু কিছুই না, একটি শব্দও নয় 

এ রকম আরও ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যে ১৯৬৭ পূর্বে ইরাদ 
মোটেই গণতান্ত্রিক কিছু ছিল না। যেসব ফিলিস্তিনি নিজ ঘর, ভূ, ও 
কিংবা পশুপালে ফিরতে চাইত, ইজরাইল তাদের ব্যাপারে শট অত 
নাতি অবলমন করেছিল। এমনকি জামাল আবদুন নাসেরকে উত্থাতের ১৪৮ 

] | ১৯৪৮ 

রর ওপর কলোনিয়াল লুটেরাদের মতো যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছি বেশ 
থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রায় পথ্শাধিক ফিলিস্তিনিকে মেরে সৈনার 
'বাশমেজাজে ছিল। 
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র হচ্ছে সংখ্যালঘুদের প্রতি রা 
গণতন্ত্র রি পু বেশি গণতান্ত্রিক । এই আনা 
সহনশীলতা । যত বেত যেমন বিডির সময় জমিদখলের পর এমন আইন 
ইজরাইল একদম সংখ্যাণুরুর স্বার্থরক্ষা করেছে। তাদের প্রাধান্য বজীয় 
পাস করা হয়েছে, গভর্নিং সিটিজেনশিপ, দ্য ল'জ কনসার্নিংসযান 
র ₹ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্য ল অব রিটার্ন। শেষোন 
রনী যেকোনো দেশে, যেকোনো গো জন্মানো প্রতিটি ই 
ইজাইলের নাগরিক। বিশেষত এই আইনটি ঘোরতর গণতত্ত্বিরোধী। কারণ 
এটি ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করছে, যা 
জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের “রেজ্যুলুশন ১৯৪ র বিরোধী । এই রেজ্যুলুশনে 
নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তনের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। 
সঙ্গে কিংবা ১৯৪৮ সালে উচ্ছেদ হওয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ 
করেছে। মানুষের স্থীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অধিকার ক্ষু্ন করা হয়েছে। 
একই সময়ে সেই অধিকার “দান করে' দেওয়া হয়েছে, যারা এই ভূমির সঙ্গে 
কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় তাদেরকে! একেই বলে গণতন্ত্র? ফিলিস্তিনিদের 
বিরুদ্ধে সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের বৈধতা দেওয়া হয় এই বলে যে, 
বলিল তে সেবা দেয় না ৭১ জেনাবাহিনীর চাকরি আর গণতনের 
রা সংযোগ বুঝতে হলে আমাদের পেছনে ফিরে যেতে হবে। 
যখন ইজরাইলি নীতিনির্ধা 
ই একমাত্র চিন্তা ছিল কীভাবে জনসংখ্যার 
হাব দার ধারণা ছিল ফিলিসতিনিরা কখনোই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে রাজি 
জি তা ব্যান করবে এবং এই প্রত্যাখ্যানের ফলে তাদের সঙ্গ 
হাঃ বেতের হে ১2 
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তা সত্তেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একই জাবর কেটে যেতে 
ুনিতিনিরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনাহী। একই সময়ে নি 
ইজরাইলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ, তারা ছিল তাদের চিরস্থায়ী 
নপীডক শক্র। কিন্তু তাদেরকে দমন-পীড়নের অজুহাত হিসেবে একে কারণ 
ব্যবহার করা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের চরিত্র নয়। যদি আপনি 
ফিলিস্তিনি হোন এবং সেনাবাহিনীতে কাজ করে না থাকেন, তাহলে পদে পদে 
হেনস্তার শিকার হবেন। কাজের ক্ষেত্রে, ছাত্র হিসেবে, পিতা হিসেবে, সংসার 
গড়তে গেলে সর্বক্ষেত্রে বাধাখস্ত হবেন। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে 
হাউজিং ও চাকরিতে । ইজরাইলের ৭০ শতাংশের বেশি ই্তাস্টি “নিরাপত্তা- 
ভুজুর' ভয়ে ভোগে। ফলে এখানে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার নেই। তাদের 
কোনো কাজ নেই সেখানে ।+” প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদেরকে যে শুধু 
সেনাবাহিনীতে কাজ করতে অনিচ্ছুক ভাবত তা-ই নয়, এদেরকে অভ্যন্তরীণ 
অবিশ্বস্ত শত্রু হিসেবেও বিবেচনা করত । কিন্তু ইজরাইলি সরকারের এই 
প্রোপাগান্ডার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আরব-ইজরাইল কোনো যুদ্ধেই 
ফিলিস্তিনিরা সে রকম কোনো আচরণ করেনি, যেমনটা সরকার আশা করেছিল। 
তারা “পঞ্চম স্তম্ভ" গড়ে তোলেনি, তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেনি। 
অবশ্য এতেও কোনো লাভ হয়নি । আজ পর্যন্ত তারা জনতাত্তিক “সমস্যা' 
হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে, যাদেরকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত । থাকার মাঝে 
একমাত্র সান্তনা হচ্ছে, এখন আর অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ফিলিস্তিনিদের 
বহিষ্কার কিংবা স্থানাত্তর করাকে সমাধান হিসেবে দেখে না। অন্তত শান্তিপূর্ণ 
সময়ে নয়। 
ভূমিকেন্দ্রিক বাজেট বন্টনও গণতান্ত্রিক সরকারে ধুয়া প্রশ্নবিদ্ধ করে। 
১৯৪৮ থেকে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি স্থানীয় কাউলিন ও পৌরসভা ইহুদিদের 
চেয়ে ঢের কম বাজেট পেয়ে আসছে। ভূমিস্বল্লতা এবং কর্মহীনতা মিলে 
সেখানে একটি অস্বাভাবিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। 
উাহরণত, ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা, আপার গ্যালিলির মেইলা 
খীম নেগেভ মরুভূমিতে ইহুদিদের সবচেয়ে অনুন্নত এলাকার চেয়েও অনেক 
অনুন্নত। ২০১১ সালে জেরুজালেম পোস্টের এক রিপোর্টে দেখানো 
টেছে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ইহুদিদের গড় আয় আরবদের গাড় আরে 
৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বেশি ১৯ বর্তমানে ৯০ শতাংশেরও বেশি ভু 
টি শযাশনাল ফান্ডের মালিকানাধীন । জমির মালিকদের জন্য অ-ইহিরে 
জম বিক্রি নিষিদ্ধ, আবার সরকারি জমিতে সরকারি কাজ প্রাধান, 
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বাকে। সোজা বাংলার যার অর্থ হচ্ছে, ইহুদদে র সেটলমেন্ট দরকার হলে তব 
নির্মাণ করা যাবে কিন্ত নতুন কোনো ফিনি রর সেটলমেন্ট গড়ে তোলার 


নেই। 
এ কারনেই ফিলিনিনদের সবচেয়ে বড় শহর নাজারেখ ১৯৪৮ সালের 
পর এক কিলোমিটারও বর্ধিত হয়নি, যদিও এই সময়ে এর জনসংঘ্যা বৃদ্ধি 


নাজারেখ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনি ভূম্বামীদের থেকে ছিনতাই করা 
জমিতে বেড়ে উঠেছে এই শহর ।১৫ পুরো গ্যালিলিতে এ রকম শত শত ঘটনা 
পাওয়া যাবে, একই গল্পের পুনরাবৃত্তি সবখানে । কোথাও কোথাও 
ফিলিস্তিনিদের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ সংকুচিত করা হয়েছে, পক্ষান্তরে লুটের 
জমিতে ইহুদি সেটলমেন্ট গড়ে উঠেছে হরেদরে। 

অন্যান্য এলাকায়ও “জুডাইজেশন' পুরোদমে চলেছে । ১৯৬৭ সালের পর 
ইজরাইল সরকার অনুভব করে, দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ইহুদিদের সংখ্যা 
অতি নগণ্য । এসব অঞ্চলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। এ 
ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ফিলিস্তিনিদের জমি বাজেয়াপ্ত করে 
সেখানে ইহুদি সেটলমেন্ট গড়ে তুলতে হয়েছে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ ছিল 
এসব অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদকরণ। নাগরিক অধিকারহরণের এই 
নয ধারা এখনো চলমান। যেসব এনজিও মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার, তাদের 
কর্মকাড পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। | 

ইজরাইলের হাইকোর্ট শুধু কয়েকটি ব্যক্তিগত মামলায় সরকারের এই 
করতে রে কিন্তু সরাসরি এই নীতির প্রতি আঙুল 
্ ও পারেনি। একটু ভাবুন তো, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যে, কোনো ইহুদি বা 
সা এ নিট এলাকায়, অঞ্চলে বা গ্রামে বসবাস করতে 
্ ১ সঙ্গে এই নীতি কোন দিক দিয়ে যায়? 


শরণার্থী ইজরাই। 


রাষ্ট্র বলে মনে 
জঘন্য হচ্ছে তৃতীয় আরেকটি দর য়ও তো সম্ভব নয়। এর চেয়েও 
ইজরাইলের | পির প্রতি বৈষম্য--১৯৬৭'র পর থেকে 


জেরুজালেমে, তীরে রোক্ষ শাসনে থাকা ফিলিস্তিনিরা, পূর্ 
গাজার বাইরে যে বর্বর সং গাজায়। যুদ্ধের শুরু থেকে পশ্চিম তীর ও 
 শিকতন্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, দৈনন্দিন রুটিন 
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নি 


হিসেবে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে যে নিপীড়ন করা হয়েছে সেই আয়নায় 
দেখলে, আইনি কাঠামোতে ফেলে বিচার করলে, মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র 
'গণতান্রিক' রাষ্ট্রকে তখন স্বৈরাচার ছাড়া কিছুই মনে হবে না। এসব 
অভিযোগের ব্যাপারে ইজরাইলি কুটনীতিবিদ ও একাডেমিকদের একমাত্র অন্তর 
হচ্ছে 'এটি সাময়িক পদক্ষেপ"! ফিলিস্তিনিরা আরেকটু “ভদ্র' হলেই এসব 
নির্ধাতন-নিপীড়ন উঠিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ গবেষণায় নামলে 
দেখতে পাবে, এগুলো যে কত উদ্ট দাবি। আর এসব এলাকায় বসবাস 
করলে তো কথাই নেই৷ বরং ইজরাইলি নীতিনির্ধারকেরা যত দিন ইহুদিবাদী 
ইজরাইল আছে, তত দিন এই নির্যাতন চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। 


'অস্থিরতার' চেয়ে এই সাম্যাবস্থা ভালো! ইজরাইল যেহেতু নিজের অস্তিতের 
জন্যই ফিলিস্তিনের একটা বৃহৎ অংশ দখল করে রাখতে হবে এবং সেখানে 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফিলিস্তিনি বসবাস করবে, তাদেরকে এই অগণতান্ত্রিক 
কুকর্ম চালিয়ে যেতেই হবে, যদি তারা ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় । 


সবচেয়ে উডট বিষয় হচ্ছে “ইজরাইলি দখলদারি আলোকপ্রাপ্ত 
(01112705750 9010171811517) এবং সদয়' এই যুক্তি! তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, 
ইজরাইলিরা এখানে অতীব মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে এসেছিল । তারা খুবই দয়ালু। 
কিন্তু ফিলিস্তিনিদের বর্বরতার কারণে তারা কঠোর হতে “বাধ্য' হয়েছে! ১৯৬৭ 
'ইরেতজ ইজরাইল' বা ইজরাইল-ভূমি মনে করেছে, এখনো তা করে। 
এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই ইজরাইলের অংশ। ইজরাইলি ডান-বাম দলগুলোর 
মূল বিতর্ক হচ্ছে কীভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। উদ্দেশের বৈধতা- 
অবৈধতা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই । কোনো আলোচনা নেই। 

এদিকে জনসাধারণের মাঝে আরও ব্যাপক পরিসরে দুটি বিতর্ক খুব 
জনপ্রিয় । একটি হচ্ছে ব্িডিমার্স, অপরটি কাস্টডিয়ানস | রিডিমার্সদের বিশ্বাস 
হচ্ছে, বর্তমান ইজরাইল সুপ্রাচীন ইজরাইলের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য বর্তমান ভূমি অপরিহার্য । এটা ছাড়া ইজরাইল 
টিকে থাকতে পারবে না। অন্যদিকে কাস্টডিয়ানদের দাবি হচ্ছে, ভূমির 
বিনিময়ে, মিসরের সঙ্গে গাজার বিনিময়ে শান্তিচুক্তি হতে পারে ।৯৫১ যা-ই 
হোক, দখলকৃত ভূমি শাসনপদ্ধতির নীতিনির্ধারকেরা জনগণের এই বিতর্ক 
দ্বারা থোড়াই প্রভাবিত হয়েছে। 
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ৰ হয়েছে | 
ডিন শাসনের অধীনে শাসিত হয়। ১৯৮১ সালে মাত্র এই পদ্ধতি 


?ু ভি প্রশাসনের অধীনে দেওয়া হয়। ইহুদি এলাকাগুলো 
পরিবারে এবং সামরিক কাপে পর্ণ হয়ে ওঠে এই বিভালন নি 
উন ভি চিন ভীত ৩. হাজার চো 
এলাকাগুলোকে বিচ্ছিন দ্বীপে পরিণত করা । সেখানে কোনো সপ থাকবে না, 
ভবিষ্যতে অধিকতর নগরায়ণেরও কোনো সুযোগ থাকবে না। পরিস্থিতি 
নাজুকতর আকার ধারণ করে, যখন গুশ ইযুনিম মুভমেন্ট পশ্চিম তীর ও 
গাজায় ইহুদি বসতি নির্মাণ শুরু করে। মড়ার ওপর খড়ার ঘা। তাদের দাবি 
ছিল, তারা সরকারের আইন নয় বরং বাইবেলের আইন মানবে, বাইবেলের 
ম্যাপ অনুসারে সেখানে দখলদারি কায়েম করবে । ইতিমধ্যেই ঘনবসতিপূর্ণ 
গাদাগাদি এলাকায় তারা যখন ইহুদি কলোনি স্থাপন শুরু করে, ফিলিস্তিনিদের 
ভাগ্য ও ভূমি অধিকতর সংকুচিত হয়ে আসে । 

যেকোনো দখলদারি প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে তুমি। 
ফিলিস্তিনে এর একমাত্র পথ হচ্ছে ঢালাওভাবে ভূমি বাজেয়াণ্তকরণ, প্রজন্ম 
থেকে প্রজন্মান্তরে স্থানীয় জনগণের বসবাস করে আসা পিতৃপুরুষের ভিটে 
থেকে উচ্ছেদকরণ এবং তাদেরকে দুরূহ ছিটমহলে আবদ্ধকরণ । আপনি 
পশ্চিম তীরের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে এই নীতির কুফল সচক্ষে দেখতে 
পাবেন। সেটলমেন্ট বেল্ট ভূমিকে খণ্ু-বিখণ্ড করে রেখেছে, 
এলাকাগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, বিচ্ছিনন ও নিঃসঙ্গ 
সমাজে পরিণত করেছে। “জুডাইজেশনের' ফলে গ্রামগুলো অপরাপর গ্রাম 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এমনকি কখনো 
কখনো একই গ্রাম কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। 

ক্ষলাররা একে 'জিওথাফি অব ডিজাস্টার' বা প্রলয়ের মানচিত্র বা 
তে থাকেন বিষ এই জীতির লে গরিব বি 

কচ তের হয়েছে, ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট স্বল্প করে 
বেখেলহেমের চি যার প্রধান ভুক্তভোগী আবার ফিলিভিনিরাই। এপ ছিল 
নিকটবতী ওয়াল্লাজাহ উপত্যকা, যা বিশ্ব-এঁতিহ্যের অংশ 


ব্ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমনি বিশুদ্ধ পানির £ 


৯০৮ 
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তরামাল্লার জাফনাহ পর্যটকদের নিকট আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। 
জনা সখ্য শত ঘটনার দুটি উদাহরণ মাত্র । বসতভিটা ধ্বংস করে দেওয়া 
অনুরূপ শত 
র চিরপরিচিত। ১৯৪৮ সাল থেকে ইজরাইল যেসব দানবীয় 
'সতা চালিয়ে আসছে, তার শিরোভাগে আছে বসতভিটা নিশ্চিহকরণ। 
এটি তারা পেয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ ব্রিটিশদের থেকে। বিটিশ য্যান্ডেটের 
সময় ১৯৩৬-১৯৩৯ পর্যন্ত চলমান “দ্য গ্রেট আরব রিভল্টের' সাজা হিসেবে 
বিটিশ ম্যান্ডেটের জায়োনিস্টপন্থী নীতির বিরুদ্ধে এটিই ছিল 
ফিলিস্তিনিদের প্রথম গণ-অভ্যুথান। এটি দমন করতে বিটিশ সেনাবাহিনীর 
প্রায় তিন বছর লেগেছিল। ঢালাও দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে এই সময় 
তারা প্রায় দুই হাজার ঘরবাড়ি২ ধ্বংস করে। পশ্চিম তীর ও গাজায় 
ইজরাইলি দখলদারির প্রথম দিন থেকেই তারা পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণে 
দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে আসছে। প্রতিবছরই তারা কারও ব্যক্তিগত অপরাধের 
সাজা হিসেবে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস করে আসছে ।+* তুচ্ছ থেকে 
তুচ্ছতর কোনো বাহানা পাওয়া মাত্রই বুলডোজার ছুটে যাচ্ছে। শুধু যে বাহ্যিক 
ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তা নয়, জীবনের আশা, অস্তিত্ব ও স্বপ্নের সমাধি রচনা 
বৃদ্ধি করলে, কোনো কিছু পরিবর্তন করলে, এমনকি কোনো বিল পরিশোধে 
ব্যর্থ হলেও বাড়িঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে 
অতি সম্প্রতি ইজরাইলি ঢালাও সাজার মঞ্চে যে নতুন নটীর আগমন 
ঘটেছে; বাড়ি অবরুদ্ধ করে দেওয়া! শুধু চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন, 
আপনার বাড়ির সব কটা দরজা, সবগুলো জানালা সিমেন্ট-পাথর দিয়ে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে! এক গ্রাস পানি আনতে ভুলে গেলে সেটা যে আবার গিয়ে 
নিয়ে আসবেন, সেই সুযোগ নেই। আমি আমার ইতিহাস বইয়ে এ রকম 
আরও উদাহরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এ জাতীয় 
নিকৃষ্ট ও নোংরা পদ্ধতির কোনো প্রমাণ পাইনি । অধিকন্তু এই “আলোকিত 


দখলদারি" সেটলারদের গ্যাং গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের কাজ হচ্ছে 
স্থানীয় মানুষকে হেনস্তা করা, তাদের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করা । সময়ের 
ব্যবধানে এসব গ্যাংয়ের মাস্তানির ধরনও পরিবর্তন হয় । আশির দশকে তারা 
ফিলিস্তিনি নেতাদের সরাসরি শারীরিক আক্রমণ করত । এক নেতা এ রকম 
হামলায় তার পা হারিয়েছিলেন। জেরুজালেমের হারাম শরিফ এলাকায় বিভিন্ন 
মসজিদ গুঁড়িয়ে দিত । 


৯০৯ 
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একুশ শতকে এসে তারা ফিলিস্তিনিদের নিত্যদিনের মাথাব্যথা এ 

ড ফেলা, খেতখামার ধ্বংস করে দেওয়া, শস্য নষ্ট কনা 
তাদের বাড়ির ও গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা। ২০০০সাঃ 
থেকে এখানে প্রতি মাসে অন্তত ১০০টি এ রকম ঘটনা ঘটছে। ১ 


সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয়তো টুপচাপ পৃথিবীর বৃহতম কারাগারে দর 
সময়ের জন্য বন্দিতি মেনে নিতে হবে, নয়তো মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে নিকট 
সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে। 

১৯৮৭, ২০০০, ২০০৬, ২০৯২, ২০১৪ ও ২০১৬ সালের মতো যখনই 
ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদমুখর হয়েছে, প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর গোটা ইউনিটের 
টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তাদের ঘরবাড়িতে বোশ্িং করা হয়েছে, যেভাবে 
দ্ধক্ষেত্রে বোদ্িং করা হয়। নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো 
হয়েছে, যেন তারা বিপক্ষের সশস্ত্র সেনাবাহিনী । মিছিল ও প্রতিবাদের 
জায়গাগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অসলো “শান্তিচুক্তির' আগে-পরে 
দখলদারির অধীনে জীবন কেমন ছিল ও আছে, তা এখন আমরা ভালোই 
জানি। বিনা বিচারে কারাবন্দী, হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস 


সা সনেট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবছর দখলদারির স্বরূপ ঝুব দক্ষতার সদ 
উন করে আসছে। ২০১৫ সালে তাদের রিপোর্ট “পশ্চিম তীরে এবং পূর্ব 
হাম ইজরাইলি বাহিনী সাধারণ ফিলিস্তিনিদের আইন-বহিরতভাবে 

নিছে, এদের মাঝে শিশুরাও রয়েছে। ইজরাইলের লাগাতার সামরিক 
ফিরছে রতিবাদ কিবা অসমমতি জানানোর কারণে হাজার হার 
তা (ভি হচ্ছে। শত শত মানুষকে প্রশাসনিক বন্দির 


হয়ে দাড়িয়েছে, অ রী 
অবৈধ বসতি পরা দাযুকতিও ভোগ করছে। কর্তৃপক্ষ ্ি তীরে 
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া়মুক্তিসহ। গাজা সম্মিলিত সাজার অংশ হিসেবে ইজরাইলি সেনাবাহিনী 
কর্তক অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। পশ্চিম তীর ও ইজরাইলে কর্তৃপক্ষ 
ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ অব্যাহত রেখেছে, বিশেষত নেগেভ/নাকাবের 
বেদুইন পল্লিগুলোতে জোরপূর্বক নাগরিকতৃ ছিনিয়ে নেওয়া হচেছ ।'১৫৫ 

শেষমেশ চলুন ধাপে ধাপে একট আলোচনা করি। প্রথমেই আসে 
গুপ্তহত্যা, আযামনেস্টির রিপোর্টে যা “আইন-বহির্ভূত হত্যাকাণ্' হিসেবে 
উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৬৭ থেকে মাত্র ১৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে “আইন- 
বহির্ভুতভাবে' হত্যা করা হয়েছে। তাদের মাঝে মাত্র দুই হাজার হচ্ছে 
শিশু!” * “গণতান্ত্রিক সরকারের আলোকিত দখলদারির আরেকটি নমুনা হচ্ছে 
বিনা বিচারে কারাদণ্ড। গাজা ও পশ্চিম তীরের প্রতি পাচজন ফিলিস্তিনির 
একজনকে এই বন্দিতবের ভেতর দিয়ে যেতে হয় ।১৫” এটা খুবই মজার বিষয় 
যে ইজরাইলের এই নীতি মার্কিন নীতির সঙ্গে মিলে যায়। “বয়কট, 
ডাইভেস্টমেন্ট ত্যান্ড স্যাংশন” (বিডিএস) আন্দোলনের সমালোচনাকারীদের 
অভিযোগ অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থা ইজরাইলের চেয়ে বহুগুণ 
শোচনীয়। মূলত আমেরিকার বিনা বিচারে কারাদণ্ডের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত 
হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এক লাখ জাপানি নাগরিককে আটকে রাখা। 
তথাকথিত ওয়ার অন টেররের নামে একইভাবে জেলে নির্যাতন করেছে প্রায় 
৩০ হাজার মানুষকে । এই উভয় সংখ্যাই ইজরাইল কর্তৃক আটককৃত 
ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ঢের বেশি, যদিও এদের মাঝে যুবক, বৃদ্ধ এবং দীর্ঘ সময় 
কারাদণ্ড ভোগকারী রয়েছে ।১৮ 

বিচারহীন কারাদণ্ড একটি ভয়াবহ প্রক্রিয়া । আপনি জানবেনই না আপনার 
অপরাধ কী। আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, সেটা জানারও সুযোগ নেই। 
আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় নেই। পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
নেই। ভয়ের বিষয় হলো, এই গণগ্রেপ্তার ইজরাইলিদের সঙ্গে সহযোগিতায় 
বাধ্য করার একটি উপায় । গুজব ছড়ানো, মিথ্যা যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ 
ছড়িয়েও আনুগত্য আদায় করা হয়। প্রায়ই এসব মেথড ব্যবহার করা হয়। 
একটি ভয়ংকর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে, যাতে প্রায় ২০০ নির্যাতনের পদ্ধতি 
উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি জাতিসংঘের রিপোর্ট এবং ইজরাইলি হিউম্যান 
রাইটস অর্গানাইজেশন বেইত সালেমের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা 
হয়েছে ।১৯ এসব নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে পেটানো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ার 
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ও করছি। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের সঙ্গে এ ধরনের ৃ 
দিকেও জর জনেভিক ভগমি আর খায় পর্যবসিত করেছে। টি 
বিশবব্যাগী সিভিল সোসাইটির বৃহৎ অংশ ইজরাইলের গণতান্ত্রিক তন্তামি 
বোঝে, কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক রাজনৈতিক এলিটরা ইজরাইলের সঙ্গে 
গণতান্ত্রিক “ক্লাবের' সদস্যের মতো আচরণ করে। বিগত বছরগুলোতে 
বিডিএস আন্দোলনের জনপ্রিয়তা সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতার 
বহিঃপ্রকাশ । ইজরাইলের প্রতি, সরকারের নীতির প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । 


অবশ্য ইজরাইলিদের দৃষ্টিতে এসব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও 
বিদ্বেপ্রসৃত। তাদের ভাবনা হচ্ছে, ইজরাইল একটি সদয় রাষ্ট্র, দয়ালু 
দখলদারিতে খুব ভালো আছে, আরাম-আয়েশেই আছে, এই দুনিয়ায় 
ইজরাইলের বিরোধিতা করার মতো কোনো কারণ নেই তাদের, সহিংস তো 
নয়ই। গড়পড়তা ইজরাইলিদের মনোভাব এটিই। যদি আপনি ইজরাইলের 


স্বসমালোচক সমর্থক হয়ে থাকেন, তবে মোটাদাগে এই কুসংস্কার আপনার : 
নিকট গ্রহণযোগ্য । 


ইজরাইলেও বড় একটা অংশ এসব দাবি সত্য বলে মনে করে। ১৯৯০" 
দশকে ইহুদি একাডেমিকস, সাংবাদিক এবং শিল্পীদের বেশ বড় একটা অংশ 
দরাইলি গণভনের বিরু্ধে সরব হয় ইজরাইল- গণতান্িকরাষট্-এই 
ডি ৩ সন্পেহ প্রকাশ করে। নিজ দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের 
হিল হাপত হয় এদের মাধ্যমে । এদের বেশির ভাগই তাদের অবস্থানে অন 

রত বের কাতারে মিশে যেতে অস্বীকার করেছে। 

কে 


ইয়াতিকেল তি বেন গুরিয়ন ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফার ওরেন 
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টু 


মা ক রা রঃ 
সই 
লি... 


[াল্কাঞ 'গণতন্ত্র' 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


দ্য অসলো মিথলজি 


১৩ সেপ্টেম্বর ইজরাইল এবং পিএলও (প্যালেস্টাইন 
ন এক চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে, যা অসলো ত্যাকর্ 
নাপ্রেরিচিত। বিল ক্লিনটনের তন্কাবধানে হোয়াইট হাউসের লে ই 
ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ও পাররাট্মন্ত্রী শিমন পেরেজ লোবের 
শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯২ থেকে চলমান দীর্ঘ 
আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে । এর আগ পর্যন্ত ইজরাইল ফিলিস্তিন প্রশ্নে, 
বিশেষত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা নিয়ে পিএলওর সঙ্গে যেকোনে 
সঙ্গে আলোচনা করেছে, আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে জর্ডান 
প্রতিনিধিদলে পিএলওর প্রতিনিধি অনুমোদন করে । ১ 

পিএলওর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার প্রশ্নে বেশ কিছু ঘটনা ইজরাইলের 
অবস্থান পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৯২*র নির্বাচনে লেব€ 
পার্টির বিজয়। ইতিপূর্বে ১৯৭৭ সালেও তারা বিজরী হয়েছিল । তারা পূর্বেকার 
লিকুদ প্রশাসনের তুলনায় রাজনৈতিক সমাধানে অধিকতর আগ্রহী ছিল। নগু 
সরকার বুঝতে পেরেছিল, স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যেকোনো 


বির হয়ে যাচ্ছিল, কারণ সবকিছুর সিদ্ধান্ত আসে তিউনিসে অবস্থিত 
পিএলওর হেডকোয়ার্টার থেকে । ফলে তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা 
ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি৷ 


ইত কারণ ছিল মা পিস ইনিশিয়েটিভ মোর শত 


কিলিডিননির আশঙ্কার কারণে।-মাতরিদ-লিস “ইনিলিরেটিভ ভ ছিল ই 
পা আরব'নেশীকো'রকজযাধালোনিয়ে আমারি 
উপসাগরীয় বুদ্ধ বা যার পর (১৯৯১ সালে আমেরিকা-ইরাক প্রি 
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র্ উরিউ বুশ ও সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম বেকার ১৯৯১ সালে এই 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উভয় রাজ [ীতিবিদ একমত হয়েছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যের 
স্থাপন বন্ধ করতে চাপ দিচ্ছিলেন। ফলে দিরা্ট্র সমাধান আলোর মুখ দেখতে শুরু 
বরে। সে সময় ইজরাইল-আমেরিকা সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। 


তা ছাড়া ইজরাইলের নতুন সরকার নিজেও সরাসরি পিএলওর জঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইজরাইলি 
সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের মাধ্যমে শাস্তি স্থাপনের মার্কিন প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৯১ 
সালের মাদ্রিদ কনফারেলের পর। এই কনফারেন্সের অধীনে অনেকগুলো 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । ইজরাইলের রাজনৈতিক এলিটরা এই প্রক্রিয়া নস্যাৎ 
করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। তারা নিজেদের প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে 
চাচ্ছিল এবং আশা করছিল, ফিলিস্তিনিরা সরাসরি তাদের উদ্যোগটা গ্রহণ 
করুক। অন্যদিকে ইয়াসির আরাফাতও মাদ্রিদ পিস ইনিশিয়েটিভকে ভালো 
চোখে দেখছিলেন না। কারণ সেই আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল গাজার হায়দার 
আবদিশ শাফি এবং জেরুজালেমের ফয়সাল আল হুসেইনির মতো স্থানীয় 
নেতারা। এতে করে আরাফাতের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা হুমকির মুখে 
পড়েছিল । তারা তীকে ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল । 

এভাবে মাদ্রিদ শাক্তিপ্রক্রিয়া চলাকালেই তিউনিসে পিএলও এবং 
জেরুজালেমে অবস্থিত ইজরাইলি পররাষ্ট্র দপ্তর তলে তলে নিজেদের 
আলোচনা এগিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের দৃতিয়ালি করেছে অসলোভিত্তিক 
নরওয়েজিয়ান একটি শান্তি সংস্থা-_ফাফো। ১৯৯৩ সালের আগস্টে দুই 
পক্ষের প্রতিনিধিদল প্রকাশ্যে মিলিত হয়। অবশেষে আমেরিকার 
পৃষ্ঠপোষকতায় “দ্য ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপালস' (0১0) স্বাক্ষরিত হয় । তুমুল 
উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্বাগত জানানো হয়। তাদের আশা ছিল, এর ফলে 
সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটবে। হোয়াইট হাউসের লনে মুহুর্মুহু নাটকীয়তা শেষে 
১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে চুক্তি চূড়ান্ত হয়। 

অসলো চুক্তিকে ঘিরে দুটি মিথ ডালপালা মেলেছে। প্রথমটি হচ্ছে এটি 
ছিল প্রকৃতই একটি শাস্তিপ্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, ইয়াসির আরাফাত এই চুক্তি 
লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইস্তিফাদার মাঠ প্রস্তুত করেছেন। 

প্রথম মিথের জন্ম হয় ১৯৯২ সালে, যখন উভয় পক্ষই একটি সমাধানে 
আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু যখন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, দুই পক্ষই তড়িঘড়ি 
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করে অপরপক্ষকে দোষারোপ করছিল। ইজরাইলের কউরপন্থীরা ফিলিস্তিি 
নেতাদের র দিকে অভিযোগের আল তোলে । আরও ব্বিতকর হচ্ছে, লিবারেল 
ডানপর্থীদের দায়ী করে। বিশেষত, ২০০৪ সালে আরাফাতের মৃত্যুর পর 
সৃষ্ট অচলাবস্থার জন্য বেজ্জামিন নেতানিয়াহুকে দায়ী করা হয়। উভয় দৃষ্টি 
অনুযায়ীই অসলো চুক্তি ছিল একটি প্রকৃত শালতক্রিয়, নানা কারণে যা ব্য 
হয়েছে। 

যা-ই হোক, সত্য আরও জটিল। অসলো চুক্তির ধারাগুলো বাস্তবায়ন 
অযোগ্য ছিল। ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনিদের কৃত 
অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ, সেগুলো রক্ষা করার 
মতো ছিলই না। উদাহরণত, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ দখলকৃত ভূমিতে 
ইজরাইলের আজ্ঞাবহ কক্টরাক্টর হিসেবে কাজ করবে এবং ইজরাইলের বিরুদ্ধে 
যেন কোনো ধরনের প্রতিরোধ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করবে! আরও 
উচ্চবাচচ্য ছাড়াই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। ইজরাইলের দেওয়া সমাধান 
কোনো বিতর্ক ছাড়া মেনে নেবেন। ২০০০ সালের গ্রীচ্মে ক্যাম্প ডেভিড 
সামিটে ইজরাইলিরা এই দাবি উখ্বাপন করে । সেখানে অসলো চুক্তির চুড়ান্ত 


ধাপ নিয়ে ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দ, ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী রকি 
বিডি যা ১০০০০ 


পরিচালনা, কর সংগ্রহ, পৌরসভা, 
এবং ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনিটেনশাবেক্ষণ! এই চুক্তির ফলে সংঘাত বন্ধ হবে 


১৯৪৮-উত্তর শরণার্থীদে' ভান দাবির পথ রুদ্ধ করবে। যেমন 
বু থেকেই এই শাত্তিগ্রক্রিয়া ৃ 
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প্রথমটি হচ্ছে ভৌগোলিক বা ভূখগ্ুগত ভাগযোগ, যা শালতপরকরিয়া 
দিভীয়টি হচ্ছে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকারহরণ এবং 
রর টেবিল থেকে ইস্যুটি বহিষ্ধরণ। সংঘাত-সহিংসতা বন্ধে ভূমি 
্ র প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কালে, ১৯৩৭ সালে 
পিল রিপোর্টে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়। তখন জায়োনিস্ট আন্দোলনের 
নেতার প্রস্তাব করেছিল, জর্ডান (তখনকার ট্রাপ-জর্ডান) ফিলিস্তিনের আরব 
অঞ্চলগুলোর মালিকানা লাভ করবে। কিন্তু ফিলিস্তিনি নেতারা এই প্রস্তাব 
াখ্যান করেছিলেন ।৯২ 


পরবর্তী সময়ে আবার ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের পার্টিশন 
রেজ্যলুশনে ভূমি বিভাজনের ধারণা পুনর্জন্ম নেয়। জাতিসংঘ সমাধান খুঁজে 
বের করতে একটি বিশেষ অনুসন্ধানী কমিশন গঠন করে-[ব500৮। 
এমন সব দেশ থেকে কমিশনের সদস্য নির্বাচন করা হয়, যাদের ফিলিস্তিন 
ইস্যুতে হয়তো আগ্রহের অভাব ছিল, নয়ত জানাশোনা ছিল অত্যন্প। 
ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি “দ্য আরব হায়ার কমিটি এবং আরব লিগ 
[া৩০০৮-কে বয়কট করে এবং তাদেরকে কোনো ধরনের সহযোগিতা 
করতে অস্বীকৃতি জানায় । ফলে এখানে একটি শুন্যতা তৈরি হয়, সেই শূন্যতা 
পূরণে এগিয়ে আসে জায়োনিস্ট কুটনীতিক আর নেতারা । তাদের কাল্পনিক 
সমাধানের কথা বলে তারা ইউএনএসসিওপির মাথা ভারী করে দেয়। তারা 
৮০ শতাংশ ভূমি ইহুদিদের দিয়ে সেখানে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
'সমাধান' দেয়। অবশ্য কমিশনের হ্র্তাকর্তারা ভূমির অনুপাত ৫৬ শতাংশ 
পর্যন্ত “কমিয়ে এনেছিল!১৬৩ 
মিসর ও জর্ডান ১৯৪৮ সালে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার বিনিময়ে ইজরাইলের 
ফিলিস্তিন গিলে নেওয়ার সমর্থক ছিল। মিসরের সেই স্বপ্ন পূরণ হয় ৯৯৭৯ 
সালে, জর্ডানের হয় ১৯৯৪ সালে । ১৯৬৭ সালের পর মার্কিনিদের প্রচেষ্টা 
ভূমি বিভাজনের ধারণা নতুন নামে পরিচিত হয়। টেরিটরি ফর পিস বা ভঁমির 
বিনিময়ে শান্তি নামে পুনরুখিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেক শাস্তি আলোচক 
বথাবার্তায় এই “পবিভ্রতম" ধারণাটি বারবার ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয়ে 
ইজরাইল যত বেশি ভূমি গ্রাস করতে পারবে, তত বেশি শা্তিতে পাতি 
১৯৪৮ সালের পর আরও ২০ শতাংশ ভূমি দখল করে নেয় তারা। এক পক্ষে 
* এক 
আলোচনার প্রধান টোপ এই ২০" শতাংশ ভূমি ভাগাভাগি! ইজরাইল 
ইজরাইল, অপর পক্ষে যেকোনো রাষ্ট্র হতে পারে; 
র 'পক্ষ" মনে করে। আশির দশকের শেষ নাগাদ 
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এই 'পক্ষ' ছিল 
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দর-কষাকষি করবে ভর্ভান! অবশ্য আশি 
টা হী র উত্থান ঘটে | নি 


হয়েছে, রি তিলের কোনো বাকেই ফিলিস্তিনি নেতারা বিভাজন চাননি 
এটি ছিল জায়োনিস্ট ও ইজরাইলি আইডিয়া। পাশাপাশি ইজরাইলের 
পরিমাণও বেড়েছে। ফলে দিন দিন দুই রাষ্ট্র সমাধান আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ 
করেছে। ওদিকে ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে এটি ধ্বংসাত্মক কৌশল হিসেবে 
চিহিত হয়েছে। তা সত্তেও একসময় ফিলিস্তিনি নেতারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে 
নিতে বাধ্য হন। কারণ, অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিভাজন ছিল 
তুলনামূলক “ছোট” শয়তান। ফলে আলোচনার শর্ত হিসেবে তারা এটি গ্রহণ 
করে নেয়। ১৯৭০'র শেষ দিকে এসে ফাতাহ ভূমি ভাগাভাগিতে সম্মত হয় 
শুধু পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আশায়, চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে নয় ১৬ 
দুনিয়ায় কোনো জাতিই এত উল্নুক নয় যে মাত্রাতিরিক্ত চাপ ব্যতীত তারা 
রাজি হবে। স্বেচ্ছায় নিজের মাতৃভূমি দিয়ে দেবে । ফলে আমরা বলতে পারি, 
অসলো শীল্তপক্রিয়া কোনো স্বাভাবিক ও সমতাভিত্তিক প্রক্রিয়া ছিল না। বরং 
টি রাজিত, দখলদারির শিকার হতভাগ্য এক জনগোষ্ঠীর মরিয়া 
| এ টি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে, যা তাদের 
তদের স্হনি করেছে * দি মোটা অতি হুমকির মুখে ফেলে গিয়েছে 


*€ সমাধান পেশ কই 

কথা প্রযোজ্য করা হয়েছে, সে ব্যাপারেও এ 
ইজরাইলই সী ছি মুলত পার্টিশনেরই ভিন্ন নাম। এই বিতর্কেও 
তারা নিয়ন্ত্রণ করবে উমিটুকু ইজরাইল গিলে নেবে সেটুকুর ভাগ্যই শুধু 
'দান' করবে, তার তবিষ, বরং দয়াপরবশ হয়ে তারা ফিলিস্তিনিদের যা 
দাও নির্ধারণ করবে! ফলে প্রথম দিকে বিশ্ববাসী এবং 


$ 
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হোয়াইট হাউসের লনে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
শান্তি' আসল চেহারা বের হতে শুরু করে। চুক্তির অস্পষ্ট ধারাগুলোর ভিন্ন 
্াখ্যাশুরু হয়। ভুরাজনৈতিক বাস্তবতা আর মাঠপর্যায়ের প্রয়োজন সামনে 
অপব্যাখ্যা আসতে শুরু করে। এতে পশ্চিম তীর ও গাজাকে ইহুদি ও 
এলাকাকে ক্ষুদ্াতক্ু্র ইউনিটে ভাগযোগ করার কথা বলা হয়। ১৯৯৫'র 
'শান্তির মানচিত্র' ফিলিস্তিনকে এমনভাবে খণ্ু-বিখগ্ড করে যে স্কলারদের 
অনেকেই একে বানরের কলাভাগের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।১ 


যখন সত্য উন্মোচিত হয়, তখন আলোচনা ভেস্তে যায়। ২০০০ সালের 
্রনে চূড়ান্ত ধাপের আলোচনার পূর্বে ফিলিস্তিনি ত্যাক্টিভিস্ট, একাডেমিকস ও 
রাজনীতিবিদেরা অনুধাবন করতে পারেন যে এত দিন তারা যে মরীচিকার 
পেছনে ছুটেছেন, যে চুক্তি সমর্থন করেছেন, তা তাদের ঘরবাড়ি থেকে 
ইজরাইলি খুনে বাহিনীকে সরিয়ে দেবে না, তাদের অধরা রাষ্ট্প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও 
বাস্তবায়িত হবে না। মিথ্যা প্রহেলিকার মোহ কেটে যায়, ঘোর ঘুচে যায়। 
অচলাবস্থা তৈরি হয় । ফিলিস্তিনিদের তীব্র মর্মযাতনা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ২০০০ 
সালের শরতে দ্বিতীয় ইন্তিফাদারূপে বিস্ফোরিত হয়। এই হচ্ছে অসলোর 
প্রকৃত শান্তিচুক্তির” ব্যবচ্ছেদ । শুধু বিভাজন নীতি গ্রহণ করার কারণেই 
অসলো ব্যর্থ হয়নি। অসলোর মূল চুক্তিতে ফিলিস্তিনিদের অসন্তোষের প্রধান 
তিন উৎসেরই-__জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ণয়, শরণার্থী ইস্যু এবং ইহুদি 
কলোনি__সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আলোচনার তালিকায় এগুলো 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাঁচ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় সমাপ্ত হওয়ার আগেই 
এর সমাধানের অঙ্গীকার করা হয়। 

এই পীচ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের ইজরাইলের সাব-কক্টরাক্টর হিসেবে 
নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে । ইজরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 


টার অনুযায়ী প্রথম পাঁচ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় শেষ হওয়ার পর 
যাদের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে। এই সময়ে ফিলিস্তিনিদের জন্য অধিকতর 
গরুতর ইস্যুগুলো আলোচিত হবে। তা হয়নি শুরুই হয়নি। নেতানিয়াহু 
সপনকার দাবি করে, ফিলিস্তিনিদের 'অসদাচর ণর" ফলে তারা দ্বিতীয় ধাপ ৫ 


করতে পারেনি, এসব অসদাটরগের অন্যে হিরো জনিত 
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রা নিত নার নেতৃতে লিকুদ পার্টির উত্থান ঘটে। অসলো | 
নাচন নে ্রশানের আপত্তি গোপন কিছু ছিল না। শা ইনি 
হয়ে যায়। আমেরিকা আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য তার ওপর প্রচণ্ড াগ 
তৈরি করে । আলোচনা শুরু হয় বটে, তবে তা ছিল শ্তুকগতির। ১৯৯৯ সালে 
এহদ বারাকের নেতৃতে লেবার পার্ট পুনরায় জী হওয়ার আগ পর্ত অবস্থা 
তথৈবচ ছিল। বারাক চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে দৃপ্রতিজ্ঞ 
ছিলেন, পাশাপাশি ক্রিনটন প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থনও ছিল। 

২০০০ সালের গ্রীষ্মে ক্যাম্প ডেভিডে ইজরাইলের উত্থাপিত প্রস্তাবে ক্ষ 
একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল। রাজধানী হবে আবু দিজ। কিন্তু 
দখলদার সেটলমেন্টের কোনো সমাধান ছিল না, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের 
র ইজরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ে বেলিন অনানুষ্ঠানিকভাবে লনামূলক 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য আরেকটি প্রস্তাব পেশ করে এতে ভবিষ্যৎ ফিলিডিন 

বাপু তীকী। তবে এ 
্তি কখনোই ইজরাইলের স্বীকৃতি পায়নি ২০০১-২০০৭ পর্যন্ত চলমান শাস্তি 


€09177১08101101 


রক হয়ে যায়। এটি ছিল বিভাজন নীতির ক্যারিশমা। শরণার্থী 
ঃ উদাসীনতা নতুন কিছু ছিল না। বিটিশ-ম্যান্ডেটোত্তরকাল থেকেই এই 
এ অবজ্ঞা ও অবদমনের শিকার হয়। ১৯৪৮"র শান্তিপ্রক্রিয়া, ১৯৪৯'র 


দরণর্থীদের কোনো যোগসূত্রই ছিল না! ইজরাইল আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেছিল বাধ্য হয়ে, কারণ জাতিসংঘে তাদের সদস্যপদ আলোচনায় অংশ 
নেওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত ছিল ১* জাতিসংঘ ইজরাইলকে “দ্য মে প্রটোকল' 
্বাক্ষরেরও শর্তারোপ করে। এই প্রটোকল “রেজ্যুলুশন ১৯৪" এর প্রতি 


দায়বদ্ধ ছিল। এতে শরণার্থীদের নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তনের অধিকার প্রদান কিংবা 
ক্ষতিপূরণের উল্লেখ ছিল। 


১৯৪৯ সালের মেতে ইজরাইল এই প্রটোকল স্বাক্ষরের পরদিন 
জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়, ঠিক এর পরপরই ইজরাইল প্রটোকল 
বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে । ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের প্রাককালে বিশ্ব 
মোটামুটিভাবে এ কথা মেনে নেয় যে পশ্চিম তীর ও গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে 
ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের, যার সূচনা হয়েছে ১৯৬৭ সালের মে'তে। কিছু 
আরব রাষ্ট্রও এই প্রোপাগান্ডা মেনে নেয়। ফলে :৪৮ ও তার পূর্বাপরের 
রিফিউজি ইস্যু হারিয়ে যায়। 

তবে রিফিউজিরা থেমে থাকেনি । শরণার্থী ক্যাম্পগুলো রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। শরণার্থী ক্যাম্প 
থেকেই পুনর্জন্ম হয় পিএলও বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের । 
এই সময়ে জাতিসংঘ একা বারবার শরণার্থীদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
বলতে থাকে, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের রেজ্যুলুশন ১৯৪-এ। 


€09177১0811101 


র বিষয়টি 
স্থায়ী বহুপক্ষীয় এক গুপ্ে সব  লানার দার 
দেওয়া হয়, তাও শুধু '৬৭ সালের মুগ্ধ ৭ ২ 

মূলত গোটা জ্যাকর্ডই ছিল একটি শরণার্থী-বিষয়ক পের বিকল্প। ১৯১ 
সালের মারি শিরায় জাতিসংঘের রেভানুশন ১৯৪'র ভিত 

রে পার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বহুপকষীয ্রন্প তৈরি বলা 
হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন একজন কানাডিয়ান। তিনি নিজেই প্রত্যাবর্তন 
অধিকারকে রূপকথা ভাবতেন। ১৯৯৪ সালের দিকে এই গ্রুপ উধাও হর 
যায়। কোনো ধরনের অফিশিয়াল স্বীকৃতি না থাকার কারণে পের মিটিং বন্ধ 
হয়ে যায়, সেই সঙ্গে '৬৭-পরবর্তী তিন লক্ষাধিক শরণার্থীর ভাগ্যও কালের 
আবর্তে হারিয়ে যায়।৯ 

১৯৯৩-পরবর্তী সময়ে আ্যাকর্ড পরিস্থিতি শুধু নাজুকতরই করেছে। 
ফিলিস্তিনি নেতারা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের দাবি ছাড়তে বাধ্য হন। পাঁচ বছর 
পর, যখন ফিলিস্তিনকে টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দী করা শেষ, তখনই শুধু 
নেতারা শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানের অংশ হিসেবে আলোচনার টেবিলে নিয়ে 
আসতে সক্ষম হন। তত দিনে আলোচনার বাগডোর ইজরাইলের হাতে। তারা 
শরণার্থী ইস্যুকে ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার 
ক্ষমতা লাভ করে, শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তন করতে পারবে কি না সেই অধিকার 
প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে। ফলে শরণার্থী ইস্যুকে শাস্তিগ্রক্রিয়া বানচালের 
লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিদের কূটকৌশল হিসেবে চিহিত করার সুযোগ পায়! 

২০০০ সের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনায়ও ইস্যুটি আলোর মুখ দেখেনি। 
সে রঃ জানুয়ারিতে ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহাদ বারাক আমেরিকান 
মধ্যস্থ টি অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি পেপার উপস্থাপন করে। এতে 
ক, র ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল একটি ইজরাইলি 
রী টানা রু অবধি ফিলিস্তিনিরা এর প্রতি-প্রস্তাব পেশ করতে বার্ঘ 


ওদিকে ইজ্রাইলে বধ ঘনবসতিপূর্ণ ঘি এলাকায় পরিণত হয়েছে! 
মুত ছিল সমাধান উড গেছে অফুর্ত শন্যভূমি। আলোচনার এই অংশটা 
মরবে, লাঠিও থাকবে। ++ মালোচকদের মুখ বন্ধের প্রচেষ্টা মাত্র। সাপ 
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এইই ছিল নব্বইয়ের দশকজুড়ে চলা 'শান্তির' স্বরূপ। এর ফলে 
মপ্যার সমাধান হওয়ার পরিবর্তে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে নতুন বিপর্যয় নেমে 
আসে। অসলো অ্যাকর্ডের ফলে শান্তি আসেনি, বরং নতুন ধ্বংস 
এনেছে--১৯৯৫'র পর তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বছর 
আইজ্যাক রবিনের হত্যাকাণ্ডের পর এবং পরের বছর নেতানিয়াহুর উখ্থানের 
গর টেবিলে চলা আলোচনা আর মাঠের বাস্তবতায় কোনো মিল ছিল না। 
একদিকে মৌখিক আলোচনা চলেছে, অপরদিকে ১৯৯৬-১৯৯৯ পর্যন্ত 
ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে অবৈধ বসতি স্থাপন অপ্রতিরোধ্য গতিতে 
এগিয়েছে। ইজরাইলি স্কলার মোরেন বেভেনেস্তি লেখেন, ইজরাইল মাঠে 
অপরিবর্তনীয় পরিস্থিতি তৈরি করেছে, দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে হত্যা করেছে। 
১৯৯৯-তে আপনি পশ্চিম তীর কিংবা গাজায় একটি ঝটিকা ভ্রমণ করে এলেও 
তার কথার সত্যতা মেনে নিতে বাধ্য হতেন।১৬৯ 

যেহেতু অসলো কোনো শান্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ভূমি খণ্ত-বিখণ্ 
প্রতিক্রিয়া কোনো সহিংসতা ছিল না, সহিংস রাজনৈতিক চরিত্রের প্রতিফলন 
ছিল না, যেমনটা ইজরাইল প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। বরং তা ছিল কূটনৈতিক 
াপ্াবাজির প্রতি (যা তাদের ভূমিতে ইজরাইলের হস্তক্ষেপ আরও সংহত ও 
গভীরতর করেছে) তাদের ক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ । 

এখান থেকে অসলো-কেন্দ্রিক দ্বিতীয় মিথের সন্ধান পাই; আরাফাতের 
অবাধ্যতা ক্যাম্প ডেভিড সামিটের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এখানে দুটি প্রশ্নের 
উত্তর খুঁজতে হবে। প্রথমত, ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড সামিটে কী 
ঘটেছিল? আসলেই কে দারী? দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সহিংসতার জন্য 
কে দায়ী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে সরাসরি উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর 
পেতে সহায়তা করবে। ইজরাইলিদের প্রোপাগান্ডা হচ্ছে, আরাফাত একজন 
দধবাজ লোক। শাল্তি্রক্রিয়া নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে তিনি ক্যাম্প ডেভিডে 

| ৷ ফিরে এসেছেন দ্বিতীয় ইন্তিফাদা সূচনার চিন্তা নিয়ে। এসব 
ধীর উত্তরে যাওয়ার আগে আরাফাত যখন ক্যাম্প ডেভিড ত্যাগ করেন, 
২২স দখলকৃত ভূমির বাস্তবতা কী ছিল, তা অনুধাবন করতে হবে। এখানে 
সীমার প্রধান বিতর্ক হচ্ছে আরাফাত ক্যাম্প ডেভিডে এসেছিলেন সেই 


বাস্তবতা পরি ৪ সেছিল তা 
কার হরির উদ হামার বি 


১২৩ 
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শীস্তিপ্রক্রিয়ার ফলে দখলকৃত এলাকাণুযে 

১888 চুজির পর তা বহছগুগ নেনে বায়। তাদের অবস্থা 
দীন শী হয় ১৮৮৪-তে রবিন প্রশাসন মাঠপর্যায়ে টুি কীভাবে 
অধিকতর চানিাা্যালেলে ৩ এলাকাতে বাধা করে। 
তীরকে ব ত এ বি এবং সি এরিয়ায় 'বতজ্জ করা হয়। সি এরিয়া 
পশ্চিম তীরকে কুখ্যাত এটি সরাসরি ইজরাইলের তন্তাবধানে শাসিত 


হতো। এসব এরিযার আন্ত-চলাচল এবং অভ্যন্তরীণ পি 


বৃদ্ধি করেছিল। আরাফাত যখন ২০০০ সালের গ্রী্মে ক্যাম্প ডেভিডে পৌছান, 
পেছনে তার স্বদেশবাসীকে এই অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন । 
তীকে এমন এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলা হয়, যা মাঠপর্যায়ে দিরাষ্র 


হারবে! আদতে ক্যাম্প ডেভিডে কী ঘটেছিল, তার একটা নির্ভরযোগ্য ও 
মি বরণ পাই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের হুসেইন আগা ও রবার্ট 
র রিপোর্ট থেকে। নিউইয়র্ক রিভিও অব বুকসে তীদের রিপোরটটি 


তাদের প্রবন্ধের প্রধান 
মত) 
রর ১৮৪ বসা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল-_-এটিই ছিল 


ইল দুই স্াহের তড়িৎ শা 
সমাধানে আসা উচিত 
ফিলিস্তিনিদের 
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প্রস্তাব পেশ করেন, যা তার মতে | 
পরম হর ৩ বাস্তবায়ন করা গেলে 
গাঠপর্যায়ে রর সসলোর পর থেকে পশ্চিম 
র দৈনন্দিন জীবনে যে নৃশসংতা চালাচ্ছে, ৰ 
র কারাস্তরীণকরণ 
ৃ নিত্যদিনের হেনস্তা ও হয়রানি বন্ধ করা। যেসব এরিয়া ইজাইল 
দেনাবাহিনী কিংবা প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয়দের যোগাযোগ হতো, তার 
প্রতিটিতে এসব ছিল নিত্যদিনের দিনলিপি । মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে 
হুদ বারাক দখলদার ইহুদি কলোনি কিংবা দৈনন্দিন নিপীড়ন উভয় ব্যাপারেই 
ইজরাইলের নীতি পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সে গৌ ধরে থাকে। ফলে 
সেযে প্রস্তাবই উপস্থাপন করুক না কেন, যদি তা মাঠপর্যায়ে ফিলিস্তিনিদের 
জীবনমান উন্নত না-ই করে, তবে তার কোনো মূল্য নেই। 
স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্প ডেভিড থেকে ফেরার পর ইজরাইল আরাফাতকে 
রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ নেতা হিসেবে প্রোপাগান্ডা চালায় । এবং দ্বিতীয় ইন্তিফাদার 
উসকানিদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করে । এখানে যে রূপকথা প্রচলিত, তা হচ্ছে 
আরাফাতের সমর্থনে এবং সম্ভবত পরিকল্পনায় পরিচালিত এক সন্ত্রাসী 
আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূচনা হয়। অথচ আসল সত্য হচ্ছে, তা 
ছিল অসলোর পর থেকে চলে আসা বর্বরতা এবং ত্যারিয়েল শ্যারনের 
উসকানির ফলে গড়ে ওঠা গণবিক্ফোরণ। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে সে 
হারাম আল শরিফ এবং টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শনে যায়। ভয়াবহ মাকে 
শুরু হয়। শুরুতে এই বিক্ষোভ ছিল অহিংস, শান্তিপূর্ণ । কিন্তু ইজরাইন 
নির্মমভাবে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে । রে 
ফলে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়। অবশেষে মধ্যে হ রি 
সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় ফিলিস্তিনি তরুণেরা আত্মার সা টি 
নেয়। শুরুর দিকে সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে সামগস্যপূর্ণ নর সহিংস দমন) 
র বিক্ষোভের রিপোর্টগুলো (একটি অহিতস ৰ 
রান দৈনিক ইরাদিউজ সোবার 
সহকারী সম্পাদক। দ্বিতীয় ইন্তিফাদার প্রারণডে লিখে [ছেন।১ 
মিথ্যা সংবাদ ছড়াত, সে বিষয়ে তিনি একটি বই আচরণের কারণেই 
প্রোপাগাভিস্টদের দাবি অনুসারে ৃ 


১২৫ 
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রি রিহকাভিযূত *কটদীতিবিদ আবা ইবান মন্তব্য করেছে 
ফিলিভতিনিরা শান্তির সুযোগ বিনষ্ট করার কোনো সুযোগ নষ্ট করে না (ঢা, 
76195771875 ৫০ 1191 11195 211 01001001010 (0 1115৩ রী 
00001101010 001 06806)। 

ইজরাইল কেন সহিংস পথ বেছে নিয়েছিল, ইজরাইলের সিনিয়র দুই 
সাংবাদিক ওফার সালেহ ও রাভিভ ড্রকারের রচিত বুমেরাং বইয়ের কল্যাণে 
আজ আমরা তা ভালোই বুঝতে পারি। তারা ইজরাইলি জেনারেলদের 
নিয়েছেন। ফলে আমাদের জন্য এসব কর্মকর্তা কী ভাবছিল, ইস্যুটা কীভাবে 
দেখছিল, তা বুঝতে সহজ হয়েছে ।*২ তাদের উপসংহার অনুযায়ী, ই 
সালের গ্রীম্মে লেবাননে হিজবুল্নাহর হাতে ধোলাই খেয়ে ্‌ 
5 উম ছিল এই পরাজয়ের ফা 
লোকে তাদের না আবার দুর্বল ভেবে বসে! তাই তারা নিজেদের “শক্তি' জাহির 
করতে উন্মুখ হয়ে ছিল। দখলকৃত ভূমিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে “অপরাজেয়' 
সেনাবাহিনীর অতীব ক্ষমতা প্রদর্শন ছিল সেই ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ । তাদেরকে 
আরশ দেয়া হয়েছিল। তারা 


করে। রিনি নাসের ওপর যুদ্ধবিমান থেকে বো 
্প বোর কে ঘনবসতিপূর্ণ ফিলিস্তিনি শহর ও শরণাথী 


ক্যাম্প ডেভিড সামিটে; 
একটি প্রোপাগা্ডা ব্যর্থতা ঢাকতে ইজরাইল-মার্কিন জোট আরও 


চালায়। “ফিলিস্তিনিদের 

নেতা নেই'-_ইজরাই র আলোচনা চালানোর মতো কোনো 
এই বৌ চুর ' আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান পণ্ডিত ও ভাষ্যকারেরা 
গায়ের জোরে অসলোর : _ ফেলে । পুরোপুরি ভুয়া। সত্য হচ্ছে, ইজরাইণ 
মূল উদ ছিল ফিলিড ভর্ন' াপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ঘণ 
জার্সন এতই নির্লজ্জ ছিল যে ্ সম্মতিতে চিরস্থায়ী দখলদারি! এবং সেই 


(810790811001 


রিড করতে পারনে তারা নিজেরাই ইজরাইলি বাহিনীর 
রলাবস্রতে গরিপত' হন। এবং সনেক নেতা সম্ভবত আরাফাতসহ 
চৃত্যাকাণ্ডের [শকার হন। ৃ 
ফিলিস্তিন নেতাদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নতুন কিছু নয়। এমনকি 
মধ্যপন্থী নেতাদেরও হত্যা করা হতো । ১৯৭২ সালে গাসসান কানাফানিকে 
ত্যার মধ্য দিয়ে ইজরাইলের গুপ্তহত্যা মিশন শুরু হয়। তিনি ছিলেন 
একাধারে একজন কবি, লেখক এবং জনগণের ক্রোধ প্রশমনে সক্ষম নেতা । 
একজন বাম এবং সেক্যুলার নেতা হওয়া সত্তেও তাকে গুপ্তহত্যার শিকার হতে 
হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ইজরাইলকে অবশ্য নিজেই এর জন্য পস্তাতে হয়েছে, 
যখন শান্তি আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের মাঝে সেক্যুলার 
নেতা খুঁজে পাচ্ছিল না। ২০০১ সালের মে'তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 
জুনিয়র সিনেটর রবার্ট মিশেলকে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন। 
মিশেল দ্বিতীয় ইন্তিফাদার কারণ নিয়ে একটি রিপোর্ট করেছিলেন, সেখানে 
তার সিদ্ধান্ত : “প্রথম দিকে প্যালেস্টিনিয়ানরা পরিকল্পিতভাবে সহিংসতা শুরু 
করেছে, এমন উপসংহার টানার মতো কোনো প্রমাণ পাইনি। পাশাপাশি 
ইজরাইল সরকার প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছে, তেমন 
প্রমাণও পাইনি ।”১৭৩ তিনি আল আকসা ও মুসলিমদের অন্যান্য পবিত্র স্থাপনা 
অভিযুক্ত করেছেন। 
ক্ষেপে, আরাফাতের মতো দত্তনখরহীন নেতাও অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন যে ২০০০ সালে ইজরাইল অসলোর যে ব্যাখ্যা হাজির করছে, তা 


হলে তা শুধু জশ্্র সমাধানপর্থীদের হাতকেই শক্তিশালী করবে, মার াহীন 
করে ইজরাইলের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে 
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দ্য গাজা মিথলজি 


চট যুক্ত মূলত গাজা উপত্যকাকে কেন 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় 
রন য় ১৮ মিলিয়ন মানুষের বসবাস । ইজরাইল সর্ব 
করে। রা নে ং শুরু করে। ২০১৪ সালেও ঢালাও বোস 
২০০৬ সানে +ক মহলে গাজা উপত্যকাই ফিলিস্তিন ইস্যুটা এখনো 


করেছিল। মিথের কথা উল্লেখ করব, যা গাজায় 
না রেখেছে। আমি এখানে তিনটি মিথের ক এ ছি 
বিবার র্কে মানুষকে ভুল বার্তা দিচ্ছে । এবং পৃথিবীর 


দেব। 
প্রথম মিথ হচ্ছে মাঠপর্যায়ে সম্পৃক্ত; হামাস আন্দোলন হরকাতুল 
মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়া বা ইসলামিক রেজিস্ট্যান্ট মুভমেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ 
হচ্ছে হামাস। বাংলায় ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন । আবার আরবিতে হামাস 
শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বীরতৃ । মিসরের কট্টরপন্থী ইসলামি আন্দোলন 
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শাখা হিসেবে আশির দশকের শেষ ভাগে হামাস 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম দিকে এটি একটি দাতব্য সংস্থা এবং এডুকেশন 
অর্গানাইজেশন হিসেবে যাত্রা শুরু করে । কিন্তু ১৯৮৭*র প্রথম ইন্তিফাদায় এটি 
রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। পরবর্তী বছর তারা তাদের চার্টার প্রকাশ করে। 
পিখানে বলা হয়, শুধু ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারাই ফিলিস্তিন স্বাধীন 
প্যান্ট ঈনলের পর থেকে আজ পর্যন্ত হামাস পশ্চিম বিশ্ব, ইজরাইল 
আশির অধারটি এবং মিসরের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। 
ফা আন্দোলন, উন হামাসের যা শুরু হয়, এর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল 
অসলো আযাব ক র প্রধান কর্তৃপক্ষ এবং পিএলওর 
পিএলওর প্রধান প্যােস্টাইন অংশথহণ এবং প্যালেস্টাইন অথরিটি (ফলে 
কতা বেশ কিছু অথরিটি এবং ফাতাহরও প্রধান) প্রতিষ্ঠার পর 
সমর্থক হারায় 
তাবাদী আন্দোলন ্ায়। ফাতাহ মূলত একটি সেক্যুলার 
পঞ্চাশ বাম ধারারও শতকের 
ও ষাটের দশকের বেশ প্রভাব রয়েছে । বিগত রর 
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প্রভাবিত এবং এখনো একটি স্বাধীন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ফিলিটি 

প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । কৌশলগতভাবে সম্ভরের দশক বেকে ফাইন 
সমাধানে বিশ্বাসী। অন্যদিকে হামাস সব দখলীকৃত ভূমি থেকে ইজরাইলকে 
উচ্ছেদে বিশ্বাসী এবং পরবর্তী যেকোনো ধরনের সমাধানে যাওয়ার পূর্বে ১ 
বছর অস্ত্রবিরতি চুক্তির পক্ষে । রি 


হামাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাতাহর প্রতিপক্ষরূপে আবির্ভূত হয়, বিশেষত 
ফাতাহর অসলো-প্রেম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির প্রতি 
অমনোযোগিতা, দখলদারি বন্ধে ব্যর্থতা ইত্যাদি। প্রতিদন্দিতা তীবৈতর হয়, 
যখন হামাস পৌর ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দল 
গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এটা ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ের কথা । ২০০০ 
সালের দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের কারণে গাজা ও পশ্চিম তীর 
উভয় এলাকায় হামাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের সদস্যরা মানববোমা 
হিসেবে আত্মোৎসর্গ করে, দখলদারি প্রতিরোধে কৃতিতৃ দেখায়। এখানে কেউ 
এই বিতর্ক তুলতেই পারে যে সেই ইন্তিফাদায় ফাতাহর তরুণেরাও অনুরূপ 
আত্মত্যাগের পরাকাষ্া প্রদর্শন করেছে । তাদের কিংবদত্তিতুল্য নেতা মারওয়ান 
বারগুসি ইন্তিফাদায় তার ভূমিকার কারণে এখনো জেলে । 

২০০৪ সালের নভেম্বরে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর ফলে নেতৃত্বশূন্যতা 
তৈরি হয়। প্যালেস্টাইন অথরিটি তাদের সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেনশিয়াল 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য ছিল। হামাস সেই নির্বাচন বয়কট করে। 
তাদের দাবি ছিল এটি অসলোজাত নির্বাচন হবে, গণতান্ত্রিক কিছু নয়। তবে 
সে বছর অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে তারা অংশ নেয় এবং খুব ভালো ফলাফল 
করে। দখলকৃত ভূমিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন তারা জিতে নেয়। ২০০১ 
সালের সংসদ নির্বাচনে তারা আরও ভালো ফলাফল করে । তারা সহজ সঃ 
পায়। ফলে সরকার গঠনের অধিকার তাদেরই ছিল। স্বল্প সময়ের সন, 
করেছিলও। পরে ফাতাহ এবং ইজরাইল উভয়ের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে গড়ে। 
কিন্তু গাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। 
এবং সশশ্্র সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমাদের আলোচিত প্রথম সাধের চিত্রিত 
মিডিয়া ও সংসদ-_উভয় ক্ষেত্রে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে রা 
করা হয়। আমার যুক্তি হচ্ছে, এটি একটি স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 
আন্দোলন। | 
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ইজরাইলের সেসব সিদ্ধান্ত, যা গাজায় শুন্যতা তোঁ- 
বিতী় মিথ হর্ধন তৈরি করতে সহায়তা করেছে এবং নির্বাচন ও সমস্ত 
: অপি ফাতাহকে টেকা দিতে সমর্থ করেছে। ৪০ বছরের 
দুখলদারির পর ২০০৫ সালে ইজরাইল একক সি পাজা থেকে দেনা 
প্রত্যাহার করে নেয়। দ্বিতীয় মিথ হচ্ছে, এই সেনা প্রত্যাহার ছিল মূলত 
রাই র শান্তি ও সমাধানের অন্বেষা । বিনিময়ে ইজরাইল পেয়েছে শুধু 
বৈরিভা আর সহিংসতা! এখানে ইজরাইলের এই সিদ্ধান্তের উৎস কী এবং 
গাজায় এর কী প্রভাব পড়েছিল, তা খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। 
নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করতে এবং গাজাকে এক বৃহৎ কারাগারে 
পরিণত করতে, যা বাইরে থেকেই নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা যাবে । 
ইজরাইল যে গাজা থেকে শুধু সেনা ও সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে তা নয়, ১৯৬৯ সালে এখানে বসবাস করতে পাঠানো 
নেয়। তাই আমার কথা হচ্ছে, এই কর্মকাণ্ডকে শান্তিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 
দেখানোর প্রচেষ্টা একটা অলীক রূপকথা মাত্র । বরং এটি ছিল ইজরাইলের 
সাজার ব্যবস্থা করা গেছে, সঙ্গে গাজাবাসীর জন্য বয়ে এনেছিল ধ্বংসাত্বক 
পরিণতি । 
ছিল তি অথ হচ্ছে ২০০৬ থেকে এখন পর্যন্ত ইজরাইলের আক্রমণগুলো 
্রতিরক্ষামূলক। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আমি বরং একে গাজাবাসীর 


টে | | - 
সরকারের ফিলিস্তিন- িচিত হতে শুরু করে। ঘৃণিত ভাষার সঙ্গ 
আংকর পরিহিত বিরোধী নীতিও যোগ হয়। ফলে পূর্ব থেকেই নিদার 
বা প্ ্ 
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ভিন মধ্য থেকে ৪০ রর রর রা তাদের ইহুদি মালিক 
ারীদের ছুরিকাঘাত করে। কি নার পর পর ইজরাইলি একাডেমিক, 
বাদিক আর রাজনীতিবিদেরা ইসলামের বিরদ্ধে আএরমণে ভম 
সাং রা উনের করার 
যা কোনো ধরনের রেফারেশ ছাড়াই তারা এঠ খানকে 
রিলিয়েমিশিয়ে প্রচার করতে শুরু করে ।”” 
অবশ্য দখলদারেরা যেসব কর্ম করেছে এবং করছে, সেগুলো তারা 
জালও মুখে আনেনি। এই 'বর্বর আরবদের' শ্রমে-ঘামেই যে ইজরাইলের 
শ্রমবাজার ফুলে-ফেপে উঠছে, সে কথাও কেউ মুখে আনেনি । এর চেয়েও 
ভীব্র ইসলামবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার 
সময়। যেহেতু সশস্ত্র আন্দোলনগুলোত, বিশেষত আত্মঘাতী হামলায় হসলামি 
দলগুলো জড়িত ছিল বেশি, ফলে ইজরাইলি রাজনীতিবিদ ও মিডিয়ার সামনে 
ইসলামকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা সাধারণ 
ইজরাইলিদের চোখে ইসলামকে ভিলেন হিসেবে দীড় করায় ।১৫ 
ইসলামফোবিয়ার তৃতীয় ধাপ শুরু হয় ২০০৬ সালে, সংসদীয় নির্বাচনে 
হামাসের বিজয়ের পর। পূর্বেকার ইসলামবিদ্বেষের ধারা এ ক্ষেত্রেও বজায় 
ছিল। তবে এবারের বিশেষ দিক ছিল ইসলাম ও মুসলিমরা জড়িত এমন 
প্রতিটি কাজকে সহিংস, সন্ত্রাস ও অমানবিক হিসেবে চিহ্নিতকরণ। আমি 
আমার দ্য আইডিয়া অব ইজরাইল+ বইতে দেখিয়েছি, ১৯৪৮-১৯৮২ পর্যন্ত 
ফিলিস্তিনিদের নাজিদের সঙ্গে তুলনা করা হতো।”'' ফিলিস্তিনিদের 
'নাজিফিকেশনের' মেথডটাই এখন ইসলামের ওপর প্রয়োগ হচ্ছিল। বিশেষত, 
ইসলামিক ত্যাক্টিভিস্টদের ক্ষেত্রে । হামাস এবং তাদের সহযোগী সংগঠন 
ইসলামিক জিহাদ যত দিন সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামে লিপ্ত, তত দিন এই ধারা 
টলমান আছে এবং থাকবে মূলত কষ্টরপন্থার কাত 
হামাসের দীর্ঘ সমৃদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ব্যাপক সামাজিক ও সাং 
দি লি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, হামাসের 
যে নির্দয় আর উন্মাদ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তবতার চেয়ে মোন 
যোজন দূরে ি 
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বাস্তববাদিতা প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। হাস্যকর বিষয় 
উরিকিনিতীনো রাজী মানুষের চেয়ে ইজরাইলি “পণ্ডিত, গবেষক 
৯৮ এবং গোয়েন্দা প্রধানেরাই' বেশি বিস্মিত 
ওরিয়েন্টালিস্ট, রাজনীতিবিদ : 
। ইজরাইলের “ইসলাম বিশেষজ্ঞরা" কী ধাক্কাটাই না খেয়েছে। তাদের 
হয়েছে 4 পাঠ অন এ 
দুর্দান্ত 'গবেষণা' অনুপাতে, মাঠপর্যায়ে পরিস্থিতির পাঠ অনুসারে গোঁড়া 
ইসলায় গণতান্রিক নয়, জনপ্রিয় তো নয়ই! সেই গৌড়াদের গণতান্রিক 
বিজয়ে 'গবেষকপল্লিতে" মাতম লেগে যায়। 
অবশ্য এসব গবেষক সাহেব অতীতেও এ রকম ভুলভালই বুঝত। ইরান 
এবং আরব বিশ্বে যখন রাজনৈতিক ইসলামের উ্থান হচ্ছিল, ইজরাইলি 
গবেষকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখছিল শুধু। দীর্ঘ সময় ধরে ইজরাইলের 
ফিলিস্তিন গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল পরিস্থিতির ভুল পাঠ এবং মিথ্যা পূর্বাভাস 
বিশেষত, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান বিষয়ে । ১৯৭৬ 
সালে রবিনের প্রথম মেয়াদে পশ্চিম তীর ও গাজায় পৌর নির্বাচনের অনুমতি 
দেওয়া হয়। তাদের হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী পশ্চিম তীরে জর্ডানপন্থী এবং 
গাজায় মিসরপন্থীদের বিশাল বিজয় হতে যাচ্ছিল । বাস্তবে দেখা গেল, 
ভোটারদের মাঝে পিএলওর জয়জয়কার !১৯ 
এই বিজয় ইজরাইলিদের ভীষণ চমকে দেয়, যদিও এতটা চমকানো 
উচিত নয়। (প্রকৃতই তারা গবেষক হয়ে থাকলে আগেভাগে পরিস্থিতি বুঝতে 
পারার কথা। ইসলাম বিষয়ে পশ্চিমা অধিকাংশ গবেষকের “গবেষণাকম্মই' 
এই জাতের-_অনুবাদক) যা-ই হোক, পিএলওর ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির 
পাশাপাশি ফিলিস্তিন সমাজে, দখলকৃত ভূমিতে এবং শরণার্থী শিবিরে 
সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক নেতাদের ওপর ইজরাইলের দমন-পীড়ন তীব্রতর 
হয়। কারণ তারাই ছিল ফাতাহর মূল শক্তি। পাশাপাশি ফাতাহ দমন ও 
পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে, যার পুরোটাই হামাসের 
ঝুলিতে যায়। এভনের কোহেন আশির দশকে হামাসের উথথানকালে গাজায় 
অবস্থান করছিল। সে দখলকৃত এলাকায় ধর্মীয় বিষয়াদি দেখাশোনার দায়িতে 
ছিল। ওয়াল স্ি্র জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সে বলে, “আফসোসের 


সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হামাস ইজরাইলের তৈরি ।'১৮০ ১৯৭৯ সালে শেখ 
নে নর পতিত দাতব্য সংহথা আল মুজামায়াতুল ইসলামিয়া বা 
ইজরাইল কতভাবে সহযোগিতা করেছে, তা ব্যাখ্যা করে। 
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স্পক্ক 


নেয় পরবর্তীকালের শক্তিশালী 
সংস্থা থেকেই জন টি লের শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন 
১৯৮৭ সালে হামাসের জন্ম হয়। ন্দোলন, 


শেখ ইয়াসিন ছিলেন শারীরিকভাবে গঙ্গু ও অর্ধ-অন্ধ। ২০০৪ সালে ও 
হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সংগঠনের আধ্যাত্বিক নেতা ০ রঃ 
ইজরাইলের মদদ ও কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করার অনুমোদন পেয়েছিলেন। তাদের 
ধারণা ছিল, শিক্ষা ও দাতব্য কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ধর্মীয় নেতা জনপ্রিয়তা 
লাভ করবেন। ফলে সেক্যুলার ফাতাহর প্রতিদন্্ী তৈরি হবে। গাজা ও গাজার 
বাইরে তাদের প্রভাব খর্ব হবে । আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৯৭০'র দশকে 
আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইজরাইলের মতো পশ্চিমের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল 
সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো ।৯৮১ যদিও আজ সেই প্রতিপক্ষের 
অনুপস্থিতিতে তারা বিলাপ করে। 


ইজরাইলি সাংবাদিক শমি ইলডার তাই টু নো দ্য হামাস বইতেও শেখ 
ইয়াসিন ও ইজরাইলের মাঝে যোগসাজশের কথা উল্লেখ করেছে ।১২ 
ইজরাইলের অনুমোদনে তারা ১৯৭৯ সালে একটি ইউনিভার্সিটি, একটি স্বাধীন 
স্কুলব্যবস্থা, একগুচ্ছ ক্লাব ও মসজিদ গড়ে তোলে । ২০১৪ সালে ওয়াশিংটন 
পোস্টও দ্য সোসাইটি এবং ইজরাইলের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ 
করেছে। ১৯৮৮ সালে হামাসের জন্মের আগ পর্যন্ত এই সুসম্পর্ক বজায় 
ছিল।*ত ১৯৯৩-তে এসে হামাস অসলো ত্যাকর্ডের প্রধান শত্রতে পরিণত 
হয়। যেখানে এখনো অসলোর জনপ্রিয়তা ছিল, সেখানে তারা নিজেদের 
জনপ্রিয়তার বীজ বুনে দেয়। অন্যদিকে অসলোতে যতগুলো অঙ্গীকার করা 
হয়ছিল, ইজরাইল তার প্রতিটা লঙ্ঘন করছিল । ওদিকে হামাসের জনপ্রিয়তার 
পারদ উ্ধ্র্ চড়ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইজরাইলের বসতি স্থাপন নীতি 
এবং সেখানকার স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের ওপর কঠোর নিপীড়ন। 

কিন্তু হামাসের মূল জনপ্রিয়তা অসলোর সফলতা-ব্যর্থতার ওপর 
নীল ছিলনা ইতি তরি, 
দখলকৃত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ । কারণ+ সেব্যুলাঃ ৃ 
দখিনা ই রাই রা 
সংঘাম লাঘব, বেকারতু ঘোচানো এবং অর্থনৈতিক নিরাপপত প্রদানে চে তার 
ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাদের মাঝে দাতব্য কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। এভাবেই 
একধরনের প্রক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে । সারা বিশ্বের মতো মধ্যপ্রাচ্যে 
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আরাফাতের জীবদশায়ও হামাস নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রণীত 
কোশেশ করে যাচ্ছিল। ২০০৪ সালে তার মৃত্যুতে এমন শৃস্যতা তৈরি হয়, যা 
তীর পরবসূরির মতো জনপ্রিয়তা কিংবা বৈধতা কোনোটিই পাননি। পশ্চিম ও 
স্বাগত জানিয়েছিল । এই ঘটনা তরুণদের মাঝে তার জনপ্রিয়তা আরও খেয়ে 
ফেলে, বিশেষত পরিকল্পিতভাবে পশ্চাৎপদ করে রাখা প্রত্যন্ত অঞ্চল ও 
একদিকে প্যালেস্টাইন অথরিটির জনপ্রিয়তায় ধস নামে, অপরদিকে হামাসের 
জনপ্রিয়তা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। 
জীবনে দেখা সবচেয়ে দুঃখজনক অবিচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন 1১৮৪ 
উপসংহারে বলা যায়, এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্রত নিয়ে যারা মাঠে 
ঢা করেনি। 
উরি ৭ ) নেও -কনস্ট্রান্টিভিস্ট ক্ল্যাশ 
ডিও করেছেন তার বইতে । তার মতে, কালচার 
তৈরি হয়। (পীসৈযোকতিক। এই দুটোর মাঝে স্বাভাবিকভাবেই ঘৰ 
হামাসকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনবাসী নিজেদের ভাগ্য 
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এছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম লাঘবের প্রচেষ্টা, 

ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড কৃতিতের দাবিদার । 
পাশাপাশি ১৯৪৮ সালের শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার বিষয়ে 
প্যালেস্টাইন অথরিটির চেয়ে হামাসের পরিষ্কার ও স্পষ্ট অবস্থানও জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। হামাস দ্যর্থহীন ভাষায় এই অধিকারের কথা ঘোষণা 
করে, যেখানে প্যালেস্টাইন অথরিটি গৌজামিলপূর্ণ মিনমিনে বার্তা পাঠায়। 
মাহমুদ আব্বাস তো এক ধাপ এগিয়ে তার মাতৃভূমি সাফাদে প্রত্যাবর্তনের 
অধিকার নিজেই বাতিল করে দিয়েছেন! 


দ্বিতীয় মিথ: 


গাজা থেকে ইজরাইলের সেনা প্রত্যাহার ছিল শাস্তিপ্রচেষ্টা 

গাজার আয়তন ফিলিস্তিনের মোট ভূমির ২ শতাংশ। এই তথ্যটা কোথাও 
উল্লেখ করা হয় না। ২০১৪ সালের বেদনাদায়ক ঘটনাবলির সময়ও পশ্চিমা 
মিডিয়া কাভারেজে কোথাও তথ্যটা উল্লেখ করা হয়নি । মূলত গাজা এতই ক্ষুদ্র 
একটি এলাকা যে ইতিহাসে কখনোই এটি আলাদা রাষ্ট্র বা ভূখণ্ড ছিল না। 
১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের “জায়োনাইজেশনের' পূর্বে গাজা আর দশটা ভূমির 
মতোই সাধারণ একটি ভূমি ছিল। এর আলাদা কোনো বিশেষতৃ ছিল না। 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সব সময়ই এটি দেশের বাকি অংশের সঙ্গে 
সংযুক্ত হিল। 


ফিলিস্তিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি এবং সমুদ্রবন্দর হওয়ার সুবাদে 
এটি ছিল তুলনামূলক উদার ও বহুজাতিক শহর। এখানকার লোকজন 
কসমোপলিটান' জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। আধুনিককালের অন্যান্য পূর্ব- 
উমধ্যসাগরীয় শহরের মতোই একটি শহর । সমুদ্রোপকুলে এবং মিসর থেকে 
লেবাননগামী সুপ্রাচীন “ভিয়া মারিসের*১”১ পাশে অবস্থিত হওয়ার ফলে এটি 
সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল নগরে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে জাতিগত 
নিধনযজ্ঞের আগ পর্যন্ত উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত ছিল। আটচল্লিশ সালের 
শেষ দিকে এসে একে বদ্ধ উপত্যকায় পরিণত করা হয়। ইজরাইলিরা জাফা 
এবং দক্ষিণাঞ্চলের বির সাবা (বর্তমান বীরশেবা) এলাকা থেকে হাজারো 
লাখো ফিলিস্তিনিকে তাড়িয়ে এনে এখানে খোয়াড়বদ্ধ করে । 
আশকেলোন) ও অন্যান্য শহর থেকে আনা হয়। এভাবে 


মাজদাল ( রি 
ফিলিস্তিনের একটি ছোট তৃণভূমি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রণার্থী শিবি 
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হয়। ১৯৪৮-১৯৬৭ বত ক্যাম্প হ্ ১4 
পৃথিবী থেকে রিচি অর ১ রর 
হিরা জারির সুযোগি। এল কলে রাযি 
জনসংখ্যা বিগুণ হয়ে গেলেও জীবনধারণের জন্য চলাচল বন্ধ হিল গাজার 
মানবেতর জীবন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে ইজরাইল এটি দখলের প্রান্ধীলে 
তাদের দুর্শশা চরমে পৌছায়। এককালের সমৃদ্ধ উপকূলবর্তী সবৃজাভ শহর 
বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি বস্তিতে পরিণত হয়। তাদের সহায়তার 
জন্য কোনো অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত সুবিধাও ছিল না। 

দখলদারির প্রথম ২০ বছরে ইজরাইল স্বল্প সংখ্যক মানুষকে কাটাতারের 
বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। তারা অদক্ষ ও স্বল্প মজুরিতে ইজরাইলের 
শ্রমবাজারে শ্রম বিক্রির অনুমতি পায়। এই অনুমতির বিনিময়ে ইজরাইল 
চেয়েছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ রাজি না হলে চলাচল বন্ধ! ১৯৯৩-তে অসলো 
আ্যাকর্ডের সময় ইজরাইল একে ছিটমহল হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছে। পিস 
ক্যাম্পের আলোচকদের ইচ্ছা ছিল এটি হয়তো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে 
কিংবা মিসরের দখলে যাবে । পক্ষান্তরে ইজরাইলের উগ্র ডানপন্থীরা গাজাকে 
তাদের স্বপ্নের 'ইরেতজ ইজরাইলের' অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে তাদের সাম্রাজ্য 
গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অসলোর শান্তির সুবাতাসে গাজা গোটা বিশ্ব থেকে 


বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এমনকি পশ্চিম তীর থেকেও 
১ আলাদা হয়ে যায 
স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে ওঠে। ০: 


বাহ্যত পশ্চিম তীর ও গাজা প্যালেস্টাইন অথরিটির অধীনে থাকলেও দুই 
নির্ বমাহুষের মাঝে যোগাযোগ ছিল না। তাদের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত 
ক ইজরাইলের মেজীজ-মর্জির ওপর | যদিও এ রকম যাতায়াত ছিল 
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চি5-3885/088987488, ইসলামিক স্টেটের পোনা কিংবা 
্া্চলিক প্রভাব বিস্তারে ইরানের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা বাদ দিতে হবে। 
মাসের ইতিহাসে খারাপ কিছু থেকে থাকলে তা হচ্ছে ২০০৫-২০০৭ পর্যন্ত 
অন্যান্য ফিলিস্তিনি শাখা-প্রশাখার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানগুলো। সবচেয়ে 
বড় সংঘর্ষ হয়েছিল ফাতাহর বিরুদ্ধে। উভয় পক্ষের উসকানি একসময় 
সরাসরি গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। সংঘাত চুড়ান্ত আকার ধারণ করে ২০০৬ সালের 
সংসদীয় নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর। তাদের সরকার 
আব্বাস সেই দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে ফাতাহর সদস্য এক ফিলিস্তিনি সিক্রেট 
সার্ভিস অফিসারের কাধে ন্যস্ত করেন। প্রতিক্রিয়ায় হামাস নিজেদের নিরাপত্তা 
বাহিনী গড়ে তোলে । 

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে রাফাহ ক্রসিংয়ে প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড এবং 
হামাসের নিরাপত্তী বাহিনীর মধ্যে লড়াই বেধে যায়। ২০০৭"র গ্রীষ্ম পর্যন্ত 
সেই সংঘাত চলমান থাকে । প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড হচ্ছে ফাতাহর সামরিক 
বাহিনী, যা তিন হাজার শক্তিশালী, নিয়মিত এবং আব্বাসের অনুগত সৈন্য 
নিয়ে গঠিত। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল মিসর ও জর্ডানে নিযুক্ত মার্কিন 
আ্যাডভাইজর! এবং প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের পেছনে ওয়াশিংটন খরচ করেছে 
মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলার! ইজরাইলের নিরাপত্তা বাহিনী নির্বাচনে বিজয়ী 
হামাসের প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়াকে গাজা উপত্যকায় প্রবেশে বাধা দিলে 
সংঘর্ষের সূচনা হয়। তীর সঙ্গে ছিল আরব বিশ্ব থেকে সংগৃহীত নগদ অর্থ 
সাহায্য, যার পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন ডলার অনুমান করা হয়। হামাসের 
সদস্যরা সীমান্তরক্ষীদের ওপর চড়াও হলে সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রেসিডেনশিয়াল 
গার্ড তখন সীমান্ত রক্ষার দায়িতে ছিল ।৯” 

পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। উপত্যকায় প্রবেশের পরপরই হানিয়ার 
গাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়। হামাস আক্রমণের জন্য ফ তাহকে দামী করে 
গাজার পথে-প্রান্তরে এবং পশ্চিম তীরেও লড়াই শুরু হয়। সে 
্যালেস্টাইন অথরিটি হামাস-নিযন্ত্রিত সরকারকে হটিয়ে ইমার্জেন্সি মন্ত্রিসভা 
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খানে উভয় পক্ষের দোষ ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালে; 

দেখতেই গা হযে যাওয়া নথি থেকে আমরা বহিরাগত ত তৃতীয় শির 
তারে পারি। তারা ফাতাহকে হামাসের বিরুদ্ধে উসকে 
দিয়েছিল। বিটিশ এমআইসিজ! ২০০৪ সালে ইজরাইল সেনা প্রত্যাহারের 
শততিকেন্্। ফলে তারা ফাতাহকে একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করে 
দেয-_“প্যালেস্টাইন অথরিটির নিকট সবাইকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, 
যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে! (পরবর্তী 


সময়ে সেখানে হামাসের নাম বসানো হয়)? 

তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্রেয়ার ফিলিস্তিনের ব্যাপারে অতি 
উৎসাহী ছিলেন। তার আশা ছিল, ইরাকে যে ধোলাই খেয়েছেন, ফিলিস্তিন 
দিয়ে তা কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেবেন। তার ইমেজ পুনরুদ্ধার করবেন। টনি 
পত্রিকা ক্র্যাকডাউন হিসেবে উল্লেখ করেছে ।”** ইজরাইল এবং মার্কিন 
ুকতরাষ্রও ফাতাহকে একই 'সুপরামর্শ' দিয়েছিল। হামাসকে গাজার কর্তৃত 
দখলে বাধা দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । যা-ই হোক, তাদের পরিকল্পনা 
ভেস্তে যায়, হামাসকে দমন পরিকল্পনা বরং বহু ক্ষেত্রে তাদের জন্য বুমেরাং 
হয়। 

মূলত এই দন্দ ছিল নির্বাচনে বিজয়ী বৈধ গণতান্ত্রিক সরকার এবং জনমত 
বি অগণতান্ত্রিক ক্ষমতালোভীদের সংঘাত। তবে সংঘাতের 
বাতি নাতে না এটি ছিল মুলত মার্কিন 
এবং তাদের বিরোধীদের ফাতাহ ও প্যালেস্টাইন অথরিটির সদস্যদের 
ধর্মীয় ও সাং: ৭ সঙ্গে অনুরূপ আচরণই করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে 
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টি ঢালাচ্ছে! কিন্ত টা কি আসলেই শান্তির লক্ষ্যে গাজা ছেড়েছিল? 

ঘটনার গভীরে যেতে হলে আমাদের ১৮ এপ্রিল ২০০৪-এ ফিরে যেতে 
হত্যার শিকার হন। সেদিন (ইজরাইলের র পার্লামেন্ট) নেসেটের 
রবাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং বেল্ামিন নেতানিয়াহুর নিকটজন 
ইউভাল সেইনতিজ ইজরাইলি এক রেডিওতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। 
বাজনীতিতে আসার আগে সে হাইফা ইউনিভার্সিটিতে পশ্চিমা দর্শন নিয়ে 
প্রভাবিত ছিল । কিন্তু রাজনীতিতে আসার পর তার মনে হচ্ছে, সে আসলে 
রোমান্টিক ন্যাশনালিস্ট+৯*, যেমন গোবিনো ও ফিতসের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা 
প্রভাবিত। তাদের উভয়েই সাম্প্রদায়িক বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী । তাদের মতে, 
জাতিগঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে রক্তের বিশুদ্ধতা!১; 

সাক্ষাৎকারগ্রহীতার পরবর্তী প্রশ্নে জাতিগত বিশুদ্ধতার ইউরোপিয়ান 
ধারণা ইজরাইলি প্রেক্ষাপটে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে, তা বোঝা গেছে; 
জানতে পেরেছে সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা হচ্ছে ফিলিস্তিনের গোটা 
নেতৃতৃকে হয়তো গুপ্তহত্যা কিংবা বহিষ্কারের শিকার হতে হবে, তখন 
সাক্ষাৎকারদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই দাত কেলিয়ে হেসেছে। নেতৃত্বের ভেতরে 
প্যালেস্টাইন অথরিটির পুরো ৪০ হাজার লোক ছিল! সেইনতিজের ভাষ্য : 
'আমি যারপরনাই আনন্দিত যে অবশেষে মার্কিনিদের হুশ এসেছে এবং তারা 
আমাদের পলিসি পুরোপুরি সমর্থন করছে।””** একই দিন বেন গুরিয়ন 
পুনর্ব্যক্ত করেছে। তার মতে, সংঘাত নিরসনের এটিই সর্বোত্তম পন্থা ।১ 
সদন্তে উচ্চারিত হয়, তাও একাডেমিকদের মুখ থেকে এবং একমাত্র সমাধান 
হিসেবে! 

২০০৪ সালের দিকে ইজরাইল ছিল একটি বদ্ধ উন্মাদদের আখড়া । 
তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল সংঘাত শেষ করতে হবে, এর জন্য যে মুল্যই 
দেওয়া লাগুক, প্রতিপক্ষের যা-ই হোক না কেন। কখনো কখনো এই চিন্তা 
মার্কিন ও ইউরোপিয়ান প্রশাসন এবং রাজনৈতিক এলিটদের সমর্থনপুষ্ট ছিল। 
বাকি বিশ্বের সচেতন মানুষ এসব জান্তব আচরণ হতবাক হয়ে দেখেছে। 
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ছিল এতটুকু যে এবার গ্মতার আছে আযারিয়েল শ্যারন। আইজ্যাক রা 
শিম ন পেরেজ ও নেতাণিয়াহুর চেয়ে ঢের আঁ 
রাজনীতিবিদ । 

সে এমন এক চাল চালে, যা কেউই ধারণ! করতে পারেনি । ২০০৩ সালে 
সহসা সে প্রস্তাব দিয়ে বসে, গোটা গাজা থেকে ইজরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার 
করা হবে। তার কলিগদের এটি মেনে নিতে চাপ প্রয়োগ করে। দেড় বছরের 
মধ্যে তারা তা গ্রহণ করে নেয়। যেসব সেটলার স্বেচ্ছায় সেখান থেকে আসবে 
না, তাদেরকে জোরপূর্বক সরিয়ে আনার জন্য ২০০৫ সালে গাজায় 
সেনাবাহিনী পাঠানো হয় । কিন্তু এই সিদ্ধান্তের রহস্য কী? 

ইজরাইলের পূর্বাপর সব সরকার পশ্চিম তীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত 
ছিল, কিন্তু গাজায় কী হবে বা হতে পারে, তা নিয়ে কেউই নিশ্চিত ছিল 
না পশ্চিম তীর নিয়ে তাদের পরিকল্পনা ছিল এটি যেন ইজরাইলের 
শাসনাধীনে থাকে, তা নিশ্চিত করা । ১৯৬৭ সালের পর থেকে শিমন 
পেরেজের সরকারসহ সব সরকারের ধারণা ছিল শান্তিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই 
পশ্চিম তীর তাদের দখলে থাকবে । যদি এটি বিচ্ছিন্ন এলাকা হিসেবে থাকে, 
তবে এখানে আলাদা একটি আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব। ইগাল 
আ্যালোন, মোশে দায়ানসহ অন্যদের মাঝে ১৯৬৭ থেকে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল 
হয়ে আছে। তাদের ইচ্ছা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ ফিলিস্তিনি এলাকাগুলো বাইরে 
থেকে শাসন করবে । 

কিন্ত গাজায় গিয়ে সব পরিকল্পনা ভজঘট পাকিয়ে যায় । গাজা উপত্যকার 
আ্যারিয়েল শ্যারনও একমত ছিল। এমনকি সে মিসরের সিনাই উপত্যকায়ও 
বসতি নির্মাণে সম্মত ছিল। যদিও মিসরের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির কারণে সিনাই 
খালি করে দিতে হয়েছিল। কিন্তু একুশ শতকে এসে সে লিকুদ পার্টি এবং 
লেবার পার্টির বাস্তববাদী নেতাদের মত গ্রহণ করে নেয়_ পশ্চিম টা 
দখলদারি বজায় রাখার স্বার্থে গাজা ত্যাগ করতে হবে।* অসলোর পূর্বে 
গাজায় ইহুদিদের উপস্থিতি কোনো জটিলতা তৈরি করেনি। কিন্ত প্যালেস্টাইন 
অথরিটি গঠিত হওয়ার পর গাজার ইহুদি সেটলাররা ইজরাইলের মাথাব্য 
হম থেকে 
মুক্ত পাওয়া যায়। এদের মাঝে এমন অনেকেই ছিল, যারা গাজা (তোদের এই 
সেটলার সরাতে আগ্রহী ছিল না, কিন্তু গাজা থেকে মুক্তি চাচ্ছিল। 
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নীতি খুব ভালোভাবে পরিস্ষুট হয়, যখন অসলো আ্যাকর্ডের পর গাজাই 
চারদিক থেকে কীটাতার দিয়ে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। ফলে পশ্চিম তীর ও 
অন্যান্য এলাকায় গাজান শ্রমিকদের চলাচল খুব বাংসভাত সীমিত হয়ে গড়ে। 
কৌশলগতভাবে তখন বাইরে থেকে গাজাকে শাসন করা তুলনামূলক সহজ 
ছিল। সবদিক থেকে অবরুদ্ধ করে দিলেই খেল খতম । কিন্তু যত দিন গাজায় 
সেটলাররা আছে, তত দিন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। | 


একটা সমাধান ছিল-_গাজাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলা। এক ভাগ 
থাকবে ইহুদি অধ্যুষিত, তারা সরাসরি ইজরাইলের ভেতর চলাচল করতে 
পারবে। আরেক ভাগ থাকবে ফিলিস্তিনি এরিয়া_-আবদ্ধ। দ্বিতীয় ইন্তিফাদা 
পর্যন্ত এভাবেই চলেছে এবং কৌশল বেশ কাজেও দিয়েছিল । কিন্তু ইন্তিফাদা 
শুরু হওয়ার পর সেটলার এরিয়া এবং ইজরাইলের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী 
আকাবাকা পথগুলো, গুশ কাতিফ সেটলার ব্লকসহ অন্যান্য এরিয়া 
আন্দোলনকারীদের সহজ টার্গেটে পরিণত হয়। সেটলারদের নিরাপত্তাহীনতা 
পুরোমাত্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে । ইজরাইলি সেনাবাহিনী আন্দোলন দমনের 
লক্ষ্যে ফিলিস্তিনি অংশে লাগামহীন বোম্িং করে। ২০০২ সালের এপ্রিলে 
ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির জেনিনে নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের ওপর গণহত্যা 
চালায়। কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ গাজায় ইহুদিদের উপস্থিতির কারণে ইজরাইলিরা 
শান্তিমতো বোস্বিংও করতে পারছিল না। 


পশ্চিম তীরে নির্মম নিধনযজ্ঞ “অপারেশন ডিফেলসিভ শিল্ড' চালানোর এক 


আবদুল আরব ৷ ২০০৪ 
সালের ১৭ মার্চ শেখ আহমদ ইয়াসিনকে 
হত্যা করা হয়। হারেতজ পত্রিকার মতো অত্যন্ত সংযত ও বাস্তববাদীরাও 


৬ 
» নেতাদের গুপ্তহত্যার পর £শেষ হয়ে 
যাবে। তাদে; রর ৃ গাজায় হামাসের প্রভাব নিঃ 


য়োবাদী নেতারা দাযেক্কে বসে কিছুই করতে পারবে না। বর 

হত্যাকাণ্ডে মার্কিন র্যা সেখানেও হামলা চালাতে পারবে। পত্রিকাটি এস 

অনুমোদন খোদ "হীন দেখেও খুব যুদ্ধ হয়েছিল (শেখ ইয়াসিনকে হত্যার 
হোয়াইট হাউস থেকে এসেছিল-_অনুবাদক)। যদিও 
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য়ে হারেজত পত্রিকা এবং মার্কিন সরকার উভয়ে এই পলিসির প্রতি সমর্থন 
[ব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি”? এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ২০০৬ 
সালের নির্বাচনের আগে। সেই নির্বাচনে হামাস অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে | 
ভিন্ন ভাষায়, ইজরাইলের পলিসি কাজ করেনি। হামাসকে দুর্বল করতে 
পারেনি। বরং উল্টো তা হামাসের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। 
ইজরাইল সরকার চেয়েছিল প্যালেস্টাইন অথরিটি গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করুক 
এবং পশ্চিম তীরের এরিয়ার মতো আচরণ করুক । বহু চেষ্টার পরও সেই স্বপ্ন 
অধরাই রয়ে যায় । কখনো বাস্তবতার মুখ দেখেনি। 


এখন শ্যারনের সামনে দুটি পথ ছিল। এক. গাজা থেকে সেটলারদের 
সরিয়ে নিয়ে গাজাবাসীর ওপর ইচ্ছামতো মনের ঝাল মেটানো, ইজরাইলি 
নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া। দুই. গাজাকে পুরোপুরি 
মন থেকে ঝেড়ে ফেলে পশ্চিম তীর কীভাবে আরও ভালোভাবে দখল করা 
যায়, সেদিকে মনোনিবেশ করা। সে দ্বিতীয়টি বেছে নেয়। কারণ, আন্তর্জাতিক 
পরিমণ্ডলে এটি গৃহীত হওয়ার সন্তাবনা বেশি। সে এমন কুটচাল চেলেছে যে 
সবাই তাতে মুদ্ধ হয়েছে। যখন সে উপত্যকা থেকে সেটলারদের সরিয়ে 
নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে, গাজায় সেটলার মুভমেন্ট গুশ ইমুনিম 
একে হলোকাস্টের সঙ্গে তুলনা করে বসে । তাদেরকে সরিয়ে আনার পর তারা 
দেখে মনে হচ্ছিল, ইজরাইলিদের মাঝে গৃহযুদ্ধ লেগে গেছে। এক পক্ষে আছে 
সেটলাররা, অপর পক্ষে আছে যারা শ্যারনের "শাস্তিপ্রক্রিয়ার' সমর্থক । অবশ্য 
শ্যারনের ঘোরতর শক্র বামরাও এ ক্ষেত্রে তার সাপোর্টারে পরিণত হয় 1১৯৮ 


দলাদলির কারণে ইজরাইলের অভ্যন্তরে এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে, 
ক্ষেত্রবিশেষে পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায় । শ্যারনের যুক্তি ছিল গাজা থেকে 
অসলো ত্যাকর্ড বাস্তবায়ন অসম্ভব । ২০০৭ সালে শ্যারন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত 
হওয়ার পর তার পূর্বসূরি এহুদ ওলমার্টেরও মত ছিল আপাতত গাজায় 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে । এখন হামাসকে গাজায় সীমাবদ্ধ রাখা সবচেয়ে 
অরণর। পশ্চিম তীরের এখনই তড়িঘড়ি সমাধান দরকার নেই । এখন বড় শক্রু 
সামলাতে হবে। 

ওলমার্ট এই নীতির নাম দেয় “ইউনিলেটারালিজম' বা একপার্ষথিকতাবাদ। 
নামকরণের কারণ হচ্ছে ইজরাইল একভাবে সিদ্ধান্ত নেবে পশ্চিম তীরের কোন 
অংশটা ইজরাইলের অংশ হবে, আর কোনটা প্যালেস্টাইন অথরিটির অধীনে 
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৷ এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার 
দি তই 
(তিনির্ধারকদের বিশ্বাস ছিল এই নীতি ভালো কাজে দেবে, দ্য কোয়ার্টার 
টিং সািস্টাইন অথরিটি উভয়ের নিকট তা গ্রহণযোগ্যতা” পাবে। বাস্তবে 
হয়েছেও তা-ই, আজ পর্যন্ত এই নীতি বলবৎ আছে। ভালোই কাজে দিচ্ছে। 


বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চাপের অনুপস্থিতি এবং প্যালেস্টাইন অথরিটির 
কাপুরুষতার ফলে ইজরাইল কখনোই পশ্চিম তীরকে খুব বেশি মাথাব্যথার 
কারণ ভাবেনি। এতে খুব একটা আগ্রহও দেখায়নি। বরং ২০০৫ সালের 
নির্বাচনী প্রচারণায় দেখা গেছে, ইহুদিদের মাঝে আর্থসামাজিক ইস্যু, সমাজে 
ধর্মের ভূমিকা এবং হামাস ও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো বিষয়গুলো 
প্রাধান্য পেয়েছে। নির্বাচনী বিতর্কে পশ্চিম তীর নেই। প্রধান বিরোধী দল 
লেবার পার্টি যেহেতু তৎকালীন জোট সরকারের অংশ ছিল, তাই দেখা গেছে 
এসব বিষয়ে জোট সরকারের নীতির সঙ্গে তাদের নীতির তেমন কোনো 
পার্থক্য নেই। ফিলিস্তিন প্রশ্নে, পশ্চিম তীর প্রশ্নে ইজরাইলের ইহুদিদের মাঝে 
এঁক্য ও সংহতি বিরাজ করত। এই সংহতির সূতিকাগার ছিল শ্যারনের 
ডানগনথী প্রশাসনের গাজা থেকে সেটলারদের সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত । যারা 
সিজেদের লবুদ পার্টির বামধারা ভাবত, তারা একে শাস্তির অন্বেষা ভেবে 


জানিয়েছে। শ্যারন বাম, মধ্যপন্থী এবং “কিঞ্িৎ ডান' সবার চোখে জাতীয় 


হাক পরণত হয়। হারেতজের সাহমী সাংবাদিক গিডেন লেভি ও আমিরা 
১ পার্টি মেরেতজের হাতে গোনা কিছু সদস্য এবং ত্যান্টি- 
লি লো ব্যতীত বাকি সব ইহুদি ২০০৫ সাল থেকে সরকারকে 
৪০ যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছিল। 
পযুক্ত মনে করবে, তা-ই করবে । এ কারণেই ইজরাইলের মাত্র 


সাত মিলিয়ন জনসং 
জনসংখ্যার দেড় মিলি; যখন ২০১১ সালে সরকারের নীতির 
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দিয়ে গেছে (অন্তত ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে), বাস্তবে এর যা-ই প্রভাব পড়ক না 
কেন। এই সমর্থনের বিনিময়ে তাদের মাঝে কিছু না কিছু তো 'লেনদেন' 
হতো। এমনকি দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পরও, ২০০০ সালে ওয়াশিংটনে কিছু মান 
মার্কিন সরকারকে ইজরাইলি প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। 


ইজরাইল প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মারত, তাদের মাঝে বড় একটা সংখ্যা 
ছিল শিশু। এ নিয়ে মার্কিন সরকার মাঝে মাঝে ব্বিত হতো বটে। পাশাপাশি 
ইজরাইলের দেওয়া গণসাজা', ঘরবাড়ি ধ্বংস করা এবং বিনা বিচারে আটক 
রাখার প্রতি নির্লজ্জ সমর্থনের কারণে কিছু আমেরিকান মাঝে মাঝে “লঙ্ভা' 
পেত। কিন্তু অচিরেই তারা এসবে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বিশেষত, যখন ২০০২ 
সালে পশ্চিম তীরে নির্মমতা ও বর্বরতা চালানোর ব্যাপারে ইহুদিদের মাঝে 
এঁক্য গড়ে ওঠে, দখলদারির ইতিহাসে ঘৃণ্যতম নির্যাতন চালানো হয়, মার্কিন 
সরকার তখন শুধু জমি দখল এবং একপাক্ষিক সেটলমেন্ট স্থাপনের সিদ্ধান্তের 


প্রতি রি জানিয়েছিল। কারণ, এটি মার্কিন-ইউরোপিয়ান রোডম্যাপের 
ংশ ছিল না। 


২০০৪ সালে শ্যারন গাজা থেকে কলোনি প্রত্যাহারের বিনিময়ে পশ্চিম 
তীরের দখলদারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সমর্থন চায় এবং সে তা পেয়েও 
যায়। শুরুর দিকে আমেরিকা ইহুদিদের একমত্যের শান্তি পরিকল্পনাকে 
ফলপ্রসূ নর বলে মন্তব্য করেছিল। কারণ, গোটা বিশ্ব এই পরিকল্পনার নিন্দা 
করেছে। কিন্তু ইজরাইলিরা নিশ্চিত ছিল ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য যা করছে, 
ইজরাইলও পশ্চিম তীরে তা-ই করতে যাচ্ছে। ফলে আজ হোক কাল হোক, 
তারা এতে সমর্থন দেবেই। তাদের ধারণা সত্য ছিল। গাজা থেকে সেটলার 
প্রত্যাহার অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমেরিকা দ্বিধায় ছিল। 
২০০৪ সালের ১৩ এপ্রিল বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের টারমাকে এক 
অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে ৷ উড্ডয়নের শিডিউল পার হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা 
পরও ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রীর বিমান থেমে থাকতে দেখা যায়। আ্যারিয়েল 
শ্যারন ভেতরেই ছিল। সে গৌ ধরেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নতুন 
ডিসএগেজমেন্ট পরিকল্পনায় মার্কিন সরকার সমর্থন না দেবে, ততক্ষণ বিমান 
উড়বে না! 

অবশেষে প্রেসিডেন্ট বুশ এতে সম্মতি দেন। কিন্তু তার উপদেষ্টারা যা 
হজম করতে পারেননি, তা হচ্ছে শ্যারন বুশকে এ কথায় স্বাক্ষর করতে 
আহ্বান জানায় যে ভবিষ্যতেও আমেরিকা ইজরাইলকে কোনো রূপ চাপ 
প্রয়োগ করবে না এবং ভবিষ্যতে কোনো আলোচনা থেকে আমেরিকা নিজেকে 
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প্রত্যাহার করে নেবে না, এবার শাক্তিপ্রক্রিয়া যেদিকেই যাক না কেন 
মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের বোঝাতে সক্ষম হয়, মার্কিন সমর্থন ই 
সে ইজরাইলি জনগণকে তার পরিকল্পনায় সম্মত করতে পারবে ্া 
অন্যান্য সময় সাধারণত ইজরাইলি কোনো পরিকল্পনায় সায় দিতে খীরী। 
বেশ কিছু সময় লাগত, এবার লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা! এখন আমরা ভা 
শ্যারন তখন ভিন্ন আরেকটা কারণে তাড়াহুড়ো করেছিল। সে জানত নি শনি, 
দুর্নীতির দায়ে পুলিশ তাকে জেরা করবে। সুতরাং, আদালতে মামল 
মুখোমুখি দাড়িয়ে তাকে দেশের জনগণকে সম্মত করতে হবে, তারার 


ডিসএংগেজমেন্ট পরিকল্পনা এবং মামলার মধ্যকার যোগসাজশে 

ং র এই 
দিকে ইঙ্গিত করেই বামপন্থী নেসেট সদস্য ইউসি সারিদ বলেছিল, জেরা ঘা 
কঠিন হবে, ডিসএংগেজমেন্ট তত ব্যাপক হবে ২০০ ৪১৯5 


| 
আমেরিকার জন্য সুখ ৫ গুপ্তহত্যায় ইজরাইলের আপাতবিজয় 
1 কারণ, এ থেকে আশা করা যায়, সন্ত্রাসের 
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বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধও সফলতার মুখ দেখবে। কিন্তু বাস্তবে ইজরাইলের 
'সফলতা' ছিল সত্যের অপলাপ। মাঠপর্যায়ে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভ্বি। 
ফিলিস্তিনি গেরিলাদের আক্রমণ তুলনামূলক কমে গিয়েছিল মূলত কারফিউ 
অবরোধ এবং দুই মিলিয়ন মানুষকে খাবার-পানিহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় রী 
গৃহবন্দী করে রাখার ফলে। নিউ কনস্টাষ্টিভিস্টরাও খুব ভালো করেই বুঝতে 
পারছিল এই ধারা দীর্ঘাদন শক্রতা আর সহিংসতা রোধ করতে পারবে না। 
দখলদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবেই, চাই তা ইরাক হোক কিংবা ফিলিস্তিন । 


কারণে । তারা বুশকে বুঝিয়েছে শান্তির পথে এটি আরেক ধাপ অগ্রগতি এবং 
ইরাকের ধোলাই থেকে দৃষ্টি ফেরানোর মোক্ষম উপায়। তারা শব্দের চটকদার 
সম্মোহনী ক্ষমতা আর বাস্তবতার পার্থক্য তুলে গিয়েছিল। যেহেতু শ্যারনের 
পরিকল্পনায় 'প্রত্যাহার' শব্দটি ছিল, এই শব্দে আমেরিকার ঝানু 
সাংবাদিকেরাও ধোকা খেয়ে যান। তারা একে “ভালো” একটা কিছু 
ভেবেছিলেন। যেমন ভেবেছিল ইজরাইলের লেবার পার্টির নেতারা (যারা 
পবিত্র একমত্যের নামে শ্যারনের পরিকল্পনায় যোগ দিতে উদ্‌শ্রীব ছিল)। 
নবনির্বাচিত বামপন্থী দল মেরেতজ, ইউসি বেইলিন-সবাই শব্দের সম্মোহনে 
সম্মোহিত ছিল ।২০২ 

২০০৪ সালের শেষ দিকে শ্যারন আন্তর্জাতিক চাপকে থোড়াই কেয়ার 
করত। কারণ সে জানত, ফিলিস্তিনিদের দখলদারি থেকে বাচাতে, তাদেরকে 
অধিকতর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করতে ইউরোপ-আমেরিকা হয়তো অনিচ্ছুক 
কিংবা অক্ষম। যেসব ইজরাইলি দখলদারি-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে 
চেয়েছিল, তারা সংখ্যালঘু বনে যায় এবং ইহুদিদের বিরলতম এঁক্য দেখে 
হতোদ্যম হয়ে যায়। তবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে তখন ইউরোপ ও 
যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সোসাইটি জেগে উঠেছিল। তারা ইজরাইলকে বয়কট, 
প্রত্যাহার এবং অবরোধের (3০৮০০, [9159900701 ৫10 921101101) 
1০৮০1101031) 170991110) পক্ষে ছিল। কিছু কিছু অর্গানাইজেশন, 
ইউনিয়ন এবং ব্যক্তি জনমত গঠনে লেগে যায়। তারা ইজরাইলকে বুঝিয়ে 
দিতে চেয়েছে যে শ্যারনের পরিকল্পনা “বিনা মূল্যে উত্তল হবে না। 
একাডেমিক বয়কট থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অবরোধ-_সব চেষ্টাই তারা 


করেছে। নিজ দেশের সরকারকেও বুঝিয়ে দিয়েছে যে ফিলিস্তিনিদের অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রক্তে তাদের সরকারের হাত ইজরাইলের মতোই রঞ্জিত। 
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বিডিএস মুভমেন্ট শ্যারনের একপক্ষীয় দখলদারি কৌশলের ৃ 
নতুন পলিসির দাবি জানায়। শুধু আদর্শিক কারণে নয়, বরং খোদ পশ্চিমের 
নিরাপত্তা, এমনকি অস্তিত্বের প্রয়োজনে । ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 
আক্রমণ' পশ্চিমের বহুজাতিক সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। 
মুসলিম এবং পশ্চিমাদের মাঝে দূরতৃ দিন দিন বেড়েই চলছিল। ফিলিস্তিন ছিল 
এই ধারাবাহিকতায় আরেকটি বেদনাদায়ক সংযোজন । ইজরাইলের ওপর চাপ 
প্রয়োগ বৈশ্বিক শান্তি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং ফিলিস্তিনিদের পুনর্মিলনের 
তুলনায় অতি সস্তা মূল্য ছিল। 

উপসংহারে বলা যায়, গাজা থেকে ইজরাইলের প্রত্যাহার শান্তি 
পরিকল্পনার অংশ ছিল না। ইজরাইলের অফিশিয়াল বক্তব্য অনুসারে, এটি 
ছিল ইজরাইলের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ, অকৃতজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা যার 
বিনিময় দিয়েছে হামাসকে নির্বাচিত করে এবং পরবর্তী সময়ে ইজরাইলে 
মিজাইল নিক্ষেপ করে! বস্তত, দখলকৃত ভূমি থেকে দখলদারের উচ্ছেদ 
কোনো শাস্তিপ্রক্রিয়া নয়। ফলে ফিলিস্তিন থেকে ইজরাইলের উচ্ছেদ 
শাত্তিপ্রক্রিয়া নয় বেরং এটা তাদের অধিকার)। পাশাপাশি এই প্রত্যাহারকে 
কেন্দ্র করে ইজরাইলের অভ্যন্তরে প্রায় “গৃহযুদ্ধের উপক্রম-__এ কথা নিশ্চিত 


করেছে যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনো হবে না (অর্থাৎ এ রকম শান্তি 
ইজরাইল আর চাইবে না__অনুবাদক)। 


তৃতীয় মিথ: 

গাজা যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ 

নোয়াম চমস্কির সঙ্গে যৌথভাবে আমার একটি বই আছে দ্য ওয়ার অন গাজা, 
কিন্তু আমি নিশ্চিত নই ২০০৬ থেকে ইজরাইল এই উপত্যকায় যে তাণ্ডব 
চালাচ্ছে, তাকে ওয়ার/যুদ্ধ বলা চলে কি না। মূলত ২০০৯ সালের “অপারেশন 
ক্যাস্ট লিড'র পর থেকে আমি গাজাকেন্দ্রিক ইজরাইলি নীতিগুলোকে ক্রম- 
গণহত্যা বলে মনে করি। এই উচ্চাঙ্গের আইনি শব্দটি ব্যবহারে আমি এখনো 
দিধায় আছি, কিন্তু সেখানকার ঘটনাবলি বর্ণনা করতে এর চেয়ে ভালো শব্দ 
খুজে পাচ্ছি না। গণহত্যা বলে উল্লেখ করার পর আমি মানুষের থেকে যে 

নিতে য়াছি। এখন আগের চেয়ে আরও 
৮5057 এটিই সঠিক শব্দ-_-২০০৬ থেকে ইজরাইলি বাহিনী 
য় যা করছে তা বর্ণনার একমাত্র শব্দ হচ্ছে গণহত্যা । 
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৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইজরাইলি মানবাধিকার সংগঠন বাইত 
২০০ ব বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে গাজায় চালানো ইজরাইলি 
পালেম তাদের 
বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ ছিল। সে বছর ইজরাইলিরা ৬৬০ জনকে হত্যা 
বরে। আগের বছরের তুলনায় তিনগুণ । সে বছর নিহতের সংখ্যা ছিল ২০০। 
বাইত সালেমের মতে, নিহতদের মাঝে ১৪১ জন ছিল শিশু। বেশির ভাগ 
হতাহত ছিল গাজায়, সেখানে ইজরাইলি বাহিনী ৩০০ ঘর গুড়িয়ে দেয়, পুরো 
পরিবারসহ । যার অর্থ দীড়ায়, ২০০০ সাল থেকে ইজরাইল প্রায় চার হাজারের 
মতো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, তাদের অর্ধেকই ছিল শিশু! আহতের সংখ্যা 
মাত্র ২০ হাজার! 
বাইত সালেম একটি রক্ষণশীল সংস্থা। ফলে প্রকৃত আহত ও নিহতের 
সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। যা-ই হোক, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে এটি 
মূল ইস্যু নয়, মূল ইস্যু হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের নীতি ও কৌশল । 
বিগত দশক ধরে ইজরাইলি নীতিনির্ধারকেরা গাজা ও পশ্চিম তীরে দুই ধরনের 
বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে । পশ্চিম তীরে তাদের সীমানা নির্মাণ প্রায় শেষের 
দিকে ছিল। ফলে এ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ আদর্শিক বিতর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল । 
হচ্ছিল। শেষ দিকে একটু দেরি হচ্ছিল দ্য রোডম্যাপ প্রকল্পে ইজরাইলের 
দেওয়া অঙ্গীকারের কারণে । তারা সেখানে অঙ্গীকার করেছিল আর কোনো 
নতুন সেটলমেন্ট নির্মাণ করবে না । 
কিন্তু নীতিনির্ধারকেরা অতীব দ্রুতগতিতে এই নিষেধাজ্ঞা পাশ কাটানোর 
পন্থা খুজে বের করে ফেলে । প্রথমত, তারা গ্রেটার জেরুজালেমের অংশ 
হিসেবে তৃতীয় পশ্চিম তীরে তৃতীয় আরেকটি এরিয়া “আবিষ্কার করে! এবং 
পূর্বে নিষিদ্ধ দুই এরিয়া বাদ দিয়ে নব আবিষ্কৃত তথাকথিত তৃতীয় এরিয়ায় 
গড়ে তোলে । দ্বিতীয়ত, তারা পুরোনো সেটলমেন্টগুলো এমন সব জায়গায় 
বিস্তৃত করতে শুরু করে, যেখানে তা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। 
সোজা কথা, সেটলমেন্ট, সেনাক্যাম্প, রাস্তাঘাট এবং দেয়াল মিলে এমন 
একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যে ইজরাইল প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো 
মুহূর্তে অর্ধেক পশ্চিম তীর দখল করে নিতে পারবে । 
তবে এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের একটা বৃহৎ সংখ্যা বসবাস করত । 
ইজরাইল কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে এদেরকে বহিষ্কার করার 
প্রয়োজন অনুভব করছিল । কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে এই লাগাতার 
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ঘ/ানঘান|নি একদম বিরঞিকর একট বিষয় ছিল, মানবাধিকার গংস্থাগুলোও 
একে গুরুতৃহীন ভেবেছে। এদিকে ইজরাইগিদেরও কোনো তাড়া ছিল না। 
তার সুবিধাজনক অবস্থানে ছল; সেনাবাহিণা ও প্রশাসনের দ্বেত 

দৈনন্দিন তাদেরকে হেনস্তা ও ডি-হিভম্যানাইজ করত, যা তাদেরকে উচ্ছেদ 
করার জন্য যথেষ্ট এবং কার্যকর গন্থা। পশ্চিম তীর নিয়ে শ্যারনের কৌশল 
তার সরকারের সবাই এহণ করে নিয়েছিল, তার পরবর্তী এহদ ওলমার্ট 
সরকারও । ওলমার্ট লিকুদ পার্টি ছেড়ে কাদিমা পার্টি গঠন করে, যেখানে 

দখলদার ভূমির পলিসি বিষয়ে সমমনা ছিল ।:”' অন্যদিকে শ্যারন কিংবা তার 
বিরোধীরা কেউই গাজা নিয়ে কোনো স্পষ্ট সমাধান দিতে পারছিল না (পশ্চিম 
তীর নিয়ে যা পেরেছিল)। ইজরাইলিদের দৃষ্টিতে গাজা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাচের 
ভূরাজনৈতিক এলাকা, পশ্চিম তীর থেকে পুরোপুরি আলাদা। এটি নিয়ন্ত্রণ 
করত হামাস, পশ্চিম তীর ছিল প্যালেস্টাইন অথরিটির নিয়ন্ত্রণে, তারা 
আমেরিকা ও ইজরাইলের আশীর্বাদধন্য হয়ে এই এলাকা শাসন করছিল। 
গাজায় এমন কোনো আকর্ষণীয় এলাকা ছিল না, যা ইজরাইল দখল করতে 
চায়, পশ্চিম তীর আর জেরুজালেমের বিপরীত । এবং জর্ডানের মতো অন্য 
কোনো এলাকাও ছিল না, যেখানে গাজাবাসীকে বহিষ্কার করে দেওয়া যাবে 


(পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জর্ডানে পাঠানো যায়)। ফলে গাজায় জাতিগত 
নিধন অতটা কার্যকর নয়। 


পূর্বে গাজায় তাদের পলিসি ছিল “ঘেটোইজেশন" বা সবাইকে ঘেটোবন্দী 
করে রাখা, যদিও এটি ভালো কাজ করেনি। ঘেটোতে বসে বসে তারা 


'অপারেশন ফার্্ট 
কৃতি নিয়ে একটু কথা বলা দরকার 
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কপিয়ে সুপারসনিক জেট ফাইটার উড়ত। তারপর জল-স্থল-অন্তরিক্ষ থেকে 
টন টন বোমা পুরো এলাকায় নরক গুলজার করে দিত। এই নির্মমতার পক্ষে 
সমর্থন হটাতে এই নৃশংসতা প্রয়োজন |? কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই 


আক্রমণ যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন শুধু বৃদ্ধিই করেছে, নব উদ্যমে তারা পরবর্তী 
অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। 


ইজরাইলের এই অপারেশন ছিল “পরীক্ষামূলক' । দেশে, আঞ্চলিক পর্যায়ে 
এবং বিশ্বে এই আক্রমণের কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা যাচাই করতে চেয়েছিল। 
যখন দেখল আন্তর্জাতিক নিন্দা খুবই লঘু এবং ক্ষণস্থায়ী, ফলাফলে তারা 
বেজায় খুশি । ফাস্ট রেইন থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিটি অপারেশন একই 
ধারা অনুসরণ করেছে। পার্থক্য ছিল শুধু তীব্রতায়--অধিক গোলাবারুদ, 
অধিক হতাহত, অধিক ধ্বংসযজ্ঞ এবং বিনিময়ে কাসসামের আরও বেশি 
রকেট নিক্ষেপ। ২০০৬ সাল থেকে গাজায় আরোপিত কঠোর অবরোধ ও 
বয়কটের ফলে আরেকটি নতুন ধারার সূচনা হয়; ইজরাইল ডিফেন্স ফোর্স 
সদস্যদের অপহরণ । সে বছর হামাসের হাতে বন্দী গিলাদ শালিত যদিও দুই 


পক্ষের ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে পারেনি । কিন্তু ইজরাইলকে 
সুযোগ করে দিয়েছে আরও বেশি বর্বরতা চালানোর । তবে লাগাতার যুদ্ধ 
ব্যতীত গাজাকেন্দ্রিক আর কোনো সুস্পষ্ট নীতি ছিল না। 


ইজরাইলিরা তাদের অপারেশনগুলোর অদ্ভুত হাস্যকর, কখনো অশুভ নাম 
দিত। অপারেশন ফার্স্ট রেইনের পর ছিল সামার রেইন্স, ২০০৬ সালের জুনে 
শুরু হয়েছিল। সামার রেইন্সে আকাশযুদ্ধের পাশাপাশি স্থলযুদ্ধও শুরু হয়। 
ইজরাইলিরা গাজার একাংশে আক্রমণ চালায়। ফলে সেনাবাহিনীর পক্ষে 
আরও বেশি মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল। তারা একে জনবহুল 
এলাকায় নিজেদের ভয়াবহ যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু 
হতাহতের এই ঘটনা যত না ইজরাইলের বাহাদুরির কারণে ছিল, তারচেয়ে 
বেশি ছিল পারিপার্থিকতার কারণে । 


সামার রেইন্সের পর ২০০৬ সালেরই পহেলা নভেম্বর শুরু হয় অপারেশন 
অটাম ক্লাউড বা শরতের মেঘ! এতে নৃশংসতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। 
মাত্র ৮৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৭০ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় । নভেম্বরের শেষ 
নাগাদ মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। তাদের অর্ধেক ছিল নারী ও শিশু। 
একই সময়ে ইজরাইল লেবাননেও হামলা চালায় । ফলে আন্তর্জাতিক মহল 
থেকে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য ছাড়াই অপারেশন শেষ করতে সক্ষম হয়। 
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নিন্দার তো প্রশ্নই আসে না। ফাস্ট রেইন থেকে অটাম ক্লাউড পর্যন্ত প্রতিটি 
ধাপে তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমত, সামরিক আর বেসামরিক টার্গেটে 
বাছবিচার করা হয়নি। মানুষ হত্যার উন্মাদনা সাধারণ মানুষকেই প্রধান 
টার্গেটে পরিণত করেছে। দ্বিতীয়ত, ইজরাইলি সেনাবাহিনী মানুষ মারার যত 
উপায় জানত, সবগুলো প্রয়োগ করেছে। তৃতীয়ত, হতাহতের সংখ্যাও 
নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্তপূর্ণ হচ্ছে, ধীরে 
মাধ্যমে গাজা সমস্যার সমাধান করে ফেলা! যা-ই হোক, গাজাবাসী তাদের 
প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইল আরও খুনে উন্মাদনা নিয়ে 
গণহত্যা চালিয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত ভূমিটি তারা দখল করতে পারেনি। 
ব্যর্থই রয়ে গেল। 

২০০৮ সালে সামার আর অটামের পরিবর্তে ইজরাইল অপারেশন হট 
ওয়াটার পরিচালনা করে । আবারো জল- -আকাশ থেকে ভারী বোমা বর্ষণ 


জানায়। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে। মার্কিন যু 


কথায় যার অর্থ তার ওপর শান্তিুক্তির সফলতা নির্ভর করছিল। সোজা 
৯৭ হচ্ছে, উপত্যকায় আরও বেশি পরিমাণে পণ্য সরবরাহ হবে, 
ইজরাইল এই ভেতরে-বাইরে যাওয়া-আসা করতে পারবে 
র পাবি দিক থেকে তার অ্ীকার রক্ষা করেনি। ইজরাইলি কর্মকর্তারা 


সময় গাজার অর্থনীতিকে পতনের দ্বারপ্রান্তে রাখা 1২০৯ অবরোধের কঠোরতা 
রয়েছে। দ্য সের নিক্ষিপ্ত রকেটের তীব্রতার মাঝে সরাসরি সংযোগ 


পিস ৃ নু 
বিষয়টি উপস্থাপন করেছে পি্টারের তৈরি এই ডায়াগ্রামটি খুব সুন্দরভাবে 
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্জরাইল হামাসের একটি টানেল খুঁজে পেয়েছে, যা ইজরাইলি ঢে | 
পহরণের উদ্দেশ্যে তৈরি-_-এই অজুহাতে ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বরই 
রাইন অন্রবিরতি লঙ্ঘন করে। হামাস টানেল অবশ্যই নির্মাণ করেছে, কিনতু 
তা করেছে অবরুদ্ধ শহরে খাবার সরবরাহের জন্য, লোকজনের যাতায়াতের 
ঈন্য এবং তাদের প্রতিরোধ স্ট্যাটেজির অংশ হিসেবে। টানেলের অজুহাতে 
অংশ হিসেবে টানেল তৈরি করা হয়েছে। 


তারা সব সময় এ কথাই বলে এসেছে, ফলে তাদের কথা সত্য বলেই 
প্রতীয়মান হয়। আইরিশ প্যালেস্টাইন সলিডারিটি গ্রুপ “সাদাকা' হামাসের 
টানেলের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা প্রমাণ 
দিয়েছে যে ইজরাইলি অফিসাররা খুব ভালোভাবেই জানত টানেলে কোনো 
নিরাপত্তা হুমকি নেই। হাঁমাসকে ধ্ৰংসে সরকারের শুধু অছিলা দরকার 
ছিল।১৯ এই আক্রমণের জবাবেও হামীস একঝীক রকেট ছোড়ে । এতে কেউ 
মরেনি, আহতও হয়নি। কিছু সময় পরই ইজরাইল বোম্বিং বন্ধ করে দেয়। 
তাদের দাবি ছিল হামাস তাদের দেওয়া শর্তে অন্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে। 


হামাস তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ২০০৮ সালের শেষ দিকের কুখ্যাত 
ক্যাস্ট লিড অপারেশন শুরু হয়। অপারেশনগুলোর এখন আরও কুলক্ষুণে 
কৌডনেম দেওয়া হয়। অতি সম্প্রতি বোমিংগুলো অকল্পনীয়, এগুলোকে 
২০০৩ সালে ইরাকে কার্পেট বোম্ছিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রধান লক্ষ্য 
হচ্ছে বেসামরিক স্থাপনা । হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ-_কোনো কিছুই বাদ 
যায়নি। সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। হামা ও ইজরাইলের অভ্যন্তরে 
মিসাইল হামলা চালিয়েছে, যেখানে আগে কখনো তাদের মিসাইল পৌছায়নি, 
যেমন বিরশেবা ও আশদুদ । সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছে। ১৩ অন 
নিহত অল যাও আছ 
দেড় হাজারের মতো ।১১, এবারের নতুন ডাইমেনশন যেটা যোগ হয়েছে, সেটা 
হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও আরবদের বিলিয়ন ডলার সহায়তা । ইজরাইল যা বর 
জন্য। ২০১২ সালে দু'টি অভিযান চালানো হয় “রিটার্নিং ইকো, র 
আক্রমণের তুলনায় এটি স্বব্পমাত্রার ছিল। তবে ২০১২ ১৯০১০০৯৭ 
গলানো "পিলার অব ডিফেন্স অপারেশন খুবই গুরুতপূণকারহার যায়। এই 
ফলে ইজবাইলে চলমান সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোনন 
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আন্দোলনের ফলে সরকার পতনের উপক্রম হয়েছিল৷ সরকারের 
অিতিক হার ২0182 উন 


রত 2 আসা ইজনাইনের রাজী 

আবিবে পৌছে যায়। যদিও তাদের মিসাইল খুব সামান্য ক্ষয়ক্ষতি 
পেরেছিল এবং কেউ হতাহত হয়নি। পূর্বেকার মতোই ভার 
শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যাদের মধ্যে অসংখ্য শিশু ছিল. ্ 
ব্যতিব্যস্ত ছিল। তারা এমনকি নিন্দা জানানোর সময়ও গায়নি। বরং 


যে দুই বছর বাদে ইজরাইলিরা বুঝতে পেরে 
ভি ছে পরেছিল, তারা চাইলে আরও 


তারা পরিকল্পনা করছিল। পশ্চিম তীর থেকে তিনজন ইজরাইলি অপহরণের 


উঠছি। উহ 


আছে। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে | রকম 
পরিণত হবে। টাতিলোই ভাটারা যো তে 
ডা ও ৫ রি রঙ | 
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ফলে। জাতিসংঘের ভাষায় ডি-ডেভেলপ বা অনুন্নযয়ন হচ্ছে উন্নয়নের 
বিপরীত। “বিগত ছয় বছরে ইজরাইলের তিনটি সামরিক আগ্রাসন, আট 
বছরের অবরোধ ইতিমধ্যেই ভর্নপ্রায় গাজাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। 
উৎপাদনকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। পুননির্মাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো 
সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। গাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। 
বিগত দুই দশকের চেয়েও তাদের অবস্থা করুণতর হয়ে গেছে ।”২১২ 

মিসরে সামরিক অস্যতানের পর গাজার মৃত্যু পরোয়ানা আরও নিকটতর 
হয়েছে। ইজরাইলের বাইরে গাজার একমাত্র যোগাযোগের পথটি সামরিক 
জান্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১০ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজা 
অবরোধের বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশের জন্য ত্রাণবাহী নৌবহর পাঠাচ্ছে। 
এগুলোর একটি দ্য মাভি মারমারাতে ইজরাইলি কমান্ডোরা নৃশংস আক্রমণ 
চালিয়ে নয় যাত্রীকে হত্যা করেছে এবং বাকিদের বন্দী করেছে । যদিও অন্যান্য 
বহরের ভাগ্যে এত দুর্দশা জোটেনি । তবে জাতিসংঘের বেঁধে দেওয়া ২০২০ 
সালের মৃত্যু পরোয়ানা এখনো বহাল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, গাজাবাসীর 
ত্রমাবনতিশীল মৃত্যু ঠেকাতে শুধু “শান্তিপ্রিয় ত্রাণবহর যথেষ্ট নয়। 
ইজরাইলকে লাগাম পরাতে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন । 
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তৃতীয় অংশ 
ভবিষ্যতে স্বপ্ন 


দশম পরিচ্ছেদ 
বিরষ্ট্র সমাধানই একমাত্র উপায় 


এটি এখন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মিথ । খুবই ইতিবাচকভাবে বলা হয়, ফিলিস্তিন- 
বিশাল অংশ দখল করে রাখার ফলে বাস্তবে দ্িরাষ্ট্র সমাধান প্রায় অসম্ভব। 
সর্বোচ্চ যা সম্ভব, তা হচ্ছে একটি ফিলিস্তিনি বাস্তস্তান।২১৩ কিন্তু এই 
রাজনৈতিক সমাধানের ফলে একটি সার্বভৌমতৃহীন রাষ্ট্র তৈরি হবে। ছিন্নভিন্ন, 
সার্বভৌম রাষ্ট্র চাইতে গেলে মহামান্য ইজরাইল আবার তার “মনোভাব' 
পরিবর্তন করতে পারে । ফলে সংঘাত বন্ধে ছিরাষ্ট্র সমাধান কখনোই আলোর 
রর র জন্য ১৫০ বছর ধরে চলে আসা সংগ্রাম 
২০ শতাংশ জন্মভূমি আর শরতযুক্ত সার্বভৌমতৃ ় 
থাকবে-_এই আশা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। ৪২ 
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কাওয়ান্তে সানতনার রাষ্ট্র পাবে। বিনিময়ে ভবিষ্যতের সব দাবি তাদের 
গরত্যাগ করতে হবে। মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হবে 
ইজরাইলের মতো সমান আধকারসম্পন্ন রাষ্ট্র হওয়ার আশা ত্যাগ করতে হবে 
জেরুজালেমের পথ ছেড়ে দিতে হবে, মাতৃভূমিতে আর দশজন মানুষের মতো 
স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে হবে। 


এই মিথের সমালোচনা করলেই আপনাকে ত্যান্টি-সেমিটিক গালি খেতে 
হবে। বাস্তবতা বরং ভিন্ন। ত্যান্টি-সেমিটিজম এবং এই মিথের মধ্যে বহুভাবে 


সংযোগ রয়েছে। দিরা্ট্র সমাধানের মূলকথা হচ্ছে, ইহুদি সমস্যা সমাধানে 
একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র লাগবে । এর অর্থ হচ্ছে, তারা শুধু ফিলিস্তিনেই 


বসবাস করবে, অন্যত্র নয়। এটিই তো ত্যান্টি-সেমিটিজমের মর্মবাণী। দিরষ্ট্ 
সমাধানের মূল কথা হচ্ছে ইজরাইল ও জুডাইজম সমার্থক (ইজরাইলবিরোধী 
ইহুদি রয়েছে কিছু, তাদের মত হচ্ছে জায়োনিজম ও জুডাইজম আলাদা। 
পক্ষান্তরে জায়োনিস্টদের মত হচ্ছে জুভাইজমই জায়োনিজম-_অনুবাদক)। 
ইজরাইল তার কর্মকাণ্ডকে জুডাইজম হিসেবে দেখাতে আগ্রহী। সে যা করে, 
জুডাইজমের নামে করে । ফলে তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা হলে সেটা শুধু 
ইজরাইলের সমালোচনাই নয়, জুডাইজমেরও বটে। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার পার্টির 
নেতা জেরেমি করবিন বলেছেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি ঠিকই বলেছেন, 
নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডের ফলে জুডাইজমের সমালোচনা করা মূলত ইসলামিক 
স্টেটের কর্মকাণ্ডে ইসলামকে দৌষারোপ করার মতো ।”২১৪ 
দিরাষ্ট্র সমাধান হচ্ছে সেই লাশের মতো, যাকে মর্গ থেকে নিয়ে এসে 
সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়ে জীবিত হিসেবে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে । তারপর 
যখন প্রমাণ করে দেওয়া হলো যে এতে প্রাণ নেই, মৃত; তাকে পুনরায় মর্ে 
নিয়ে যাওয়া হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান 
ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হতে পারে। 
পাশাপাশি আমরা দেখছি, ইজরাইল পশ্চিম তীরের এরিয়া সি'কে পুরোপুরি 
গ্রাস করে নিতে চাচ্ছে, যা গোটা পশ্চিম তীরের ৫০ শতাংশ বেশি। 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতীকী উদ্যোগ এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার 
মাঝে ব্যবধান এত বেশি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে এই ব্যবধান 
ঘোচানো অসম্ভব ৷ ফলে যা হবে__সবাই আবার শুরুতে ফিরে যাবে। নতুন 
করে সমস্যার সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাবে। দিরা্ট্র সমাধান সম্ভব নয়। 
দবিরাসট্র সমাধানের ধাপ্সাবাজি শান্তিপূর্ণভাবে হোক কিংবা সহিংসভাবে, আজ 
হোক বা কাল, উবে যাবেই । তবে তা হবে খুবই বেদনাদায়ক পন্থায় । বাহ্যত 
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মনে হচ্ছে, পশ্চিম তীর দখল কগ| থেকে, গাডা।বে আশরগ্দ। 8, রাখা থেকে, 
ইজরাইলকে এখন কেউই ফেরাতে গারণে না | আন্তর্জা তির সম্প্রদায়ের 
আশীর্বাদ নিয়েই এই দুদ্র্ম সমাধ| হবে। তবে হঠজারাহলে এখনো এন 
রাজনীতিবিদের সংখ্যা বেশ বড়, যারা আন্তর্জাতিক স্প্রদায়ের আবার্বাদের 
খোড়াই কেয়ার করে। উভয় গেত্েই ইজারাহলকে তার সিমাধান" এব নির্ 
পন্থায় বাস্তবায়ন করতে হবে; অর্ধেক পশ্চিম তার দখল করে নেওয়া, বাকি 
অর্ধেক ঘেটোতে পরিণত করা, ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর বৈধম্যমুলক 
আইন চাপিয়ে দেওয়া। এ ধরনের যেকোনো উদ্যোগ দ্রিরাষ্র সঘাধানকে 
অপ্রাসঙ্গিক এবং জরাজীর্ণ করে দেবে । 


আগেকার দিনে মৃতদেরকে তাদের প্রিয় বন্ত, ধনসম্পদসহ কবর দেওয়া 
হতো। মনে হচ্ছে, দিরাষ্ট্র সমাধানের অত্যাসন্ন অস্তেষ্টিক্রিয়াও অনুরূপই হবে । 
মাটির নিচে প্রোথিত লোভনীয় বন্তগুলো হবে 'শাত্তিপ্রক্রিয়া”, “মধ্যপ্রাচ্যের 
একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” “একটি শান্তিপ্রিয় জাতি', “সমতা ও সৌহাদর্ঠ 
অভিধানের বাইরে নতুন অভিধান গড়ে তোলার চেষ্টা চলমান। তাতে 
জায়োনিজম মানে কলোনিয়ালিজম ইজরাইল অর্থ বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র, নাকবা 


অর্থ জাতিগত নিধন। একবার শুধু রাষ্ট্র সমাধান 
এই অভিধান বহুলব্যবহৃত হতে শুরু করবে ১১৫ মৃত ঘোষিত হওয়ার পর 


ফিলিস্তিনকে আয়তনের . হবে। যে মানচিত্র 
শাস্তির মানচিত্র বলে সুখে ফেনা তুলে হেলশমাংশে পরিণত করেছে, যাকে 


€তে পারে, সেই অস্তে্টিক্রিয়া আমাদেরকে ২০১২ সালে 
নে সাত সপ্তাহ ধরে ইজরাইলের মধ্যবিত্ত ইুদিরা সরকারের সামাজিক ও 
র্থনৈতিক নীতির প্রতিবাদ জাশিয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য 
তারা মুখে মুখে দখলদারি, উপনিবেশায়ন কিংবা বৈষম্যের বুলি আওড়েছে। 
তাদের ভাষ্যমতে, সব নষ্টের গোড়া ছিল সরকারের নির্মম পুঁজিবাদী নীতি। 
(এই আন্দোলনের তারা জনমত বৃদ্ধির জন্য দখলদারি শব্দ ব্যবহার করেছে, 
আবার যখন সরকার গাজায় নির্মম আক্রমণ শুরু করেছে, আন্দোলন উধাও 
হয়ে গেছে__অনুবাদক) 

তাদের এই দাবিতে কিছুটা হলেও বাস্তবতা আছে বটে । কারণ সরকারের 
এই নীতির কারণেই ইজরাইল নামক প্রভু ফিলিস্তিন নামক পাকা ফল 
পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না। স্বাদ নিতে পারছে না! তবে সমবন্টনও 
ইজরাইলি কিংবা ফিলিস্তিনিদের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করবে না। তা 
নিশ্চিত হবে লুণ্ঠন আর ছিনতাই চিরতরে বন্ধ হলে। আন্দোলনকারীরা 
মিডিয়ার মিথ্যাচারের কথাও উল্লেখ করেছে। আর্থসামাজিক বাস্তবতা নিয়ে 
মিডিয়া ও রাজনীতিবিদদের ধাঞ্সাবাজির কথাও তারা বলেছে। এতে বোঝা 
যায়, সংঘর্ষ ও “জাতীয় স্বার্থ" বিষয়ক যেসব মিথ্যাচার বহু বছর ধরে তাদেরকে 
গেলানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা সজাগ । 

করবে। সর্বাগ্রে ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। বিশ্বের প্রগতিশীল 
ইহুদিদের আরও বেশি করে বিডিএস মুভমেন্টে জড়িত করতে হবে। 
ফিলিস্তিনেও এক রাষ্ট্র সমাধানের কথা রাজনৈতিক মহলে জোরেশোরে 
উজ্ারণ শুরু করতে হেরা 
অভিধান গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সর্বত্র 218 
্রত্যাবাসন এবং পুনর্মিলনও সর্বব্যাপী হতে হবে। যদি ফিলিস্তিনি ও ইহুদিদের 

টা ত চাই, তবে আমাদের পুরোনো মৃত 

দিরষ্ট্রের মানচিত্র গ্রহণ করা যাবে না । বিভাজনের যুক্তি শৌনা যাবে না: 


চায়, সরকার পরিবর্তন চায়, সমান মর্যাদা চায় এব 


যেখানেই বসবাস করুক না কেন। 
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কেউ যদি ইজরাইল-ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও মানবিক 
্ষাপট পাঠ করে, কিছু চমৎকার বিষয় দেখতে পাবে; যন লাইনের বাইরের 
পরিবর্তনের আলাপ, প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বিডিএস মুভমেন্ট এখন ফিলিস্তিনে 
শান্তি ফেরানোর আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ । যেদিন দ্িাষ্ট্র সমাধান দাফন 
করা হবে, ইজরাইল-ফিলিস্তিন শাস্তপ্রক্রিয়ার বড় একটা বাধা অপসৃত হবে! 


(0811790811101 


উপসংহার 


একুশ শতকে সেটলার কলোশিয়াল ইজরাইল 


২০১৭ সালে পশ্চিম তীর ও গাজা দখলের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। এই দীর্ঘ 
সময়ের ব্যবধানে “দখলদারি' শব্দটা আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। ফিলিন্িনের 
দুই প্রজন্ম ইতিমধ্যেই এই দখলদারির মাঝে জীবন পার করে দিয়েছে। যদিও 
তারা একে দখলদারি বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবে এর চেয়েও ঘোরতর শিক 
পরিস্থিতিতে তারা বেঁচে আছে--কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ । যাকে 
পরাজিত করা বা পরিবর্তন করা অনেক বেশি কঠিন। প্রথম অধ্যায়ে আমি 
যেমন বলেছি, কলোনিয়ালিজম শব্দটা বর্তমানের সঙ্গে খুব একটা বার না, এটা 
অতীতের সঙ্গেই বেশি মানানসই । এ কারণেই অধিকাংশ স্ষলার-গবেষকের 
হয়_-সেটলার কলোনিয়ালিজম। 
সাাজ্য' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া, যা একসময় স্থানীয় জনগণের রাজ্য ছিল। শুধু 
দুটি লজিক ব্যবহার করে এ ধরনের রাজ্য গড়ে তোলা সন্ভব__দ্য লজিক অব 
ইলিমিনেশন, অর্থাৎ যেকোনো মূল্যে স্থানীয় জনগণের কবল থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়া! চাই তা গণহত্যার মাধ্যমেই হোক না কেন। এবং দ্য লজিক অব ডি- 
__ অ-ইউরোপিয়ানদের নীচু জাত ভাবা। ফলে তারা 


বৈষম্যমূলক রাষট্বযবস্থা গড়ে উঠেছিল । সে বছরই জায়োনিস্ট মুভমেন্ট একই 


অসলো প্রসেস, গাজা থেকে ২০০৫ সালের প্রত্যাহার মাখজা 
ইজরাইলি নীতির অংশ । আর তা হছে যথাসম্ব বেশি ফিলিস্তিনি ভূমি 


১৬১ 
ইজরাইল ১১ 


(0810790811101 


কম ফিলিস্তিনি-সমেত। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সময়ভেদ 


করা, যথাসম্ভব ধরাই রয়ে গেছে। সব সংাতের সু 


বদলেছে। স্বপ্ন অ 


অর ডি-হিউম্যানাইজেশন শ্বৈরতত্তরের আদলে মধ্যপ্রাচ্যে পা রাখে, 

সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক কুর্দিদের দমন। ২০১২ সালে আসাদের নিট 
নিগীড়ন। অতঃপর সরকারবিরোধীরাও এই পন্থা অবলম্বন করে, তাদের 
পুরোভাগে রয়েছে ইসলামিক স্টেট। মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের এই বর্বর সম্পর্ক 
সেখানকার অধিবাসীদেরই বন্ধ করতে হবে। বাইরের বিশ্বকে এই কাজে 
তাদেরকে সহায়তা করতে হবে। উভয় প্রচেষ্টার সমন্বয়ে অঞ্চলটি তার অতীত 
সোনালি যুগে ফিরে যাবে, যখন মূলনীতি ছিল “নিজে বাঁচো, অপরকেও বীচতৈ 
দাও'। আর এই অঞ্চলে মানবাধিকার-বিষয়ক যেকোনো গুরুতর আলোচনা 
১০০ বছর ধরে ফিলিস্তিনে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনকে পাশ কাটাতে পারে 
না। দুটি পরস্পর সংঘুক্ত। ইজরাইলকে বাইরে রেখে এবং ইতিপূর্বে 
সমালোচনা তামাশার শামিল । ূ 


নিয়ে সেরা ঘি ইবে যে াষ্েে গোড়াপত্তন হয় অন্যের অধিকার কেড়ে 
হাইটেক নিই কুক মন সংঘৃতির ধারকই হোক না কেন, যত বড় সন 
রা কেন, যত সামরিক শক্তির অধিকারীই হোক না 

ৃ ততিতবের ভিত্তি সর্বদা প্রশ্নবিদ্বই থেকে যাবে। ১৯৬৭ সালে 
লিও নম বৈধতা-অবৈধতার মানদণ্ড ধরে এগোনে 
পশ্চিম তীর থেকে ইনমেতে পারব না। সমাধান করতে পারব না। হা 
নি্ণ করবে, হেলও আশষ্কা থাকে এই ভুমিটা তারা বাইরে থেকে দে 
ঠ ২০০৬ থেকে গাজা ভূখগ্তকে করছে। ফলে সংঘাত 


১৬২ 
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সমাপ্ত হবে না। বর€ নতুন ধারার সঃ বাতেল সুচনা করবে সাল 
প্রকৃতই সমাধান করতে চাই ইতিহাসের গভারে যেতে তাবে । চিঠী 
বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সভ্য পৃথিবী কলোনিয়ালিজমকে প্রত্যাধ্য 


৯০ 


পামলটে 


পলির চুল 


জায়োনিস্ট মুভমেন্ট তখন নতুন করে সেটলার কলোনিতে ৮১৮ চা? 
কারণ, এই সেটলার কলোনির মাধ্যমে ইউরোপ, বিশেষত পশ্চিম ভার্ন 
আন্টি-সেমিটিজমের ক্ষেত্রে তাদের কৃত বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তির পথ শুঁজছিল' 
ইজরাইলই সর্বপ্রথম নতুন জার্মানির স্বীকৃতি দিয়েছিল বিনিময়ে প্রত 
অর্থকড়ি পেয়েছিল। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নে রো 
ইজরাইলে রূপান্তর করার ব্ল্যাঙ্ক চেক পেয়েছিল | 


জায়োনিজম নিজেকে ত্যান্টি-সেমিটিজমের সমাধান হিসেবে উপন্ঠাপন 
করেছে, কিন্তু নিজেই এর স্থায়িতবকরণের কারণ হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা 
ম্পরদায়িকত তা এবং জেনোফোবিয়ার মূলোৎপাটন করতেও ব্যর্থ হযেছে, বর 
এগুলো এখনো সদর্পে ইউরোপ কীপাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ও জেনোফোবির়া 
এবন মুসলিমদের ওপর আপতিত হয়েছে। যেহেতু এটি ইজরাইল-ফিলিন্িন 
প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারলে 
সমাধান সম্ভব হবে। আমরা সবাই হলোকাস্টের একটি 
শুভ সমান্তি চাই। এই পথে ইউরোপকে পথ প্রদর্শন করতে পারে বু 
সাংস্কৃতিক জার্মানি, কিংবা আমেরিকান সমাজ, যদি তারা অতীতের 
সাম্প্রদায়িক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ও সাহসী 'মিকা নেয়। হতে পারে 
আরব বিশ্ব, রি তারা/নিজেদের জীভ রিতার নট 


তবে উপরের কোনোটিই ঘটবে না, যদি আমরা মিথকে সত্যের মতো 
মেনে নিই। ফিলিস্তিন শূন্য বিরানভূমি ছিল না, আর ছিল না ইনুদিরাও 
হীন । বরং. বিলিন তে এর ভূমিপুত্ররা 
৯৯৪৮ সালের পর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে । জাতিসংঘের সনদ 
অনুযায়ীও দখলদারির শিকার জনগণ স্বাধীনতাসংগ্রামের অধিকার রাখে । 
এমনকি সশস্ত্র আর্মি দিয়ে সংগ্রাম করারও অধিকার রাখে । যার সমান্তি হতে 
পারে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে, যেখানে সব অধিবাসী 
বাচার অধিকার পাবে। 

ইজরাইল সম্পর্কে এই ১০টি মিথমুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা 
করলে আশা করা যায়, শুধু ইজরাইল-ফিলিস্তিনেই শান্তি ফিরে আসবে না, 
বরং ইউরোপের সামনেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা এবং কলোনিয়ালিজমের 
অন্ধকার যুগের কর্দমমুক্তির সুযোগ এনে দেবে । 
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প্রভাত 
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টীকা 


ইসলামের মতোই একতৃবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্ম গোটা জীবন 


ধর্মাচার, ইবাদত, আইন ও সংস্কৃতি--সবকিছুই জুডাইজমের 
উত্তর আগ ' বর্তমান ইজরাইলের দক্ষিণাঞ্চলের একটি 
জুডিয়া থেকে। জুডিয়া বলা হয় ॥ 
অংশ। নামটি এসেছে জুডিয আ.) এর পুত্র ইয়াহুদা বা এহুদা 
খন এটি পশ্চিম তীরের অংশ । মূলত ইয়াকুব (আ. 
পাহাড়ি অঞ্চলকে, এ ইজরাইলিদের একটি শাখা নিয়ে এখানে বসবাস 
থেকে পরিবর্তিত হয়ে শব্দটি এসেছে। তিনি 
করতেন। সেই নামানুসারেই ইহুদি ধর্মমতকে জুডাইজম বলা হয়। টুর 
পক্ষান্তরে জায়ন হচ্ছে জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। উনিশ শতকে 
আ্যান্টি-সেমিটিজম। এখন ব্যাপক অর্থে আরব-বিদ্বেষকেও 
তীৰু ইহুদিবিদ্বেষ গড়ে ওঠে, একে বলা হয় 
ত্যান্টি-সেমিটিজম বলা হয়ে থাকে । আ্যান্টি-সেমিটিজমের ফলে ইউরোপে দীর্ঘ সময় ধরে ইহুদিদের 
বিরুদ্ধে নানা দমন-পীড়ন, দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব দাঙ্গাকে বলা হয় পোম্রোম। 
ইউরোপের এই বৈরী পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে উনিশ শতকেই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের 
ইহুদিদের মাঝে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, একে বলা হয় জায়োনিজম। 
জায়োনিজমের সারকথা হচ্ছে, ইহুদিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র লাগবে । জুডাইজম হচ্ছে ধর্ম, জায়োনিজম 
হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন-অনুবাদক। 

২. 50080081) 1/1610061, 116 (168101) 01 15186]1 /১1:2010: 70110108] 2170 ১০111 
(0175109178610103 10. (115 1৬091016 ০1 /১121010 ],21701856 9000155 11) [57861, [,010000: 
79128৬9 1৬1800011191, 2014, 0. 188. 

৩. টি (05 0000181 5/009115 0110)51017191 010010121. 8108119 81109.00৬.1]. 

৪. ১ £0০9৫. 9%21010016 9101019 15 0119 01761 0101110]]0া) 10 10121) 90110019010 1106 
00010717115601 01100138161), 8৬৪119916 9€ 005.9011086101). 59৬.1]. 

€. 50 পল 00915909010 0 5001) (809 ০0006011005 596 17395179018 ])0]]08101, 
[২5015006115 1১8159116: 1/10171019 2170 1:62581115 1] 7808] [ব0109, 1700-1900, 
13015159: 00101910 01 68111017198 71659, 1995. 
৬. £9301016118110% 78195001817 1067011): 11 60190700601. 911০990ছা) 139110091 


যার 5 011: ০91017018 0001৬৩1510 77555, 2010, 800 1৬[0119101090 
5 ৮০৮০০ ি810181)9] 10911015001 19819511706 91199, 


১. জুডাইজম বলা হয় ইহুদি ধর্মমতকে, 


৭. 01 07019 0101৩ 0807 870 11 । টু 
রঃ 91016 11) ণ 
2815500160]05701, 00 08101] [00৬01161139 10181101, 


৮- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১ 
ভগাভাি করা হয় যুদ্ধের পর উসমান রা টে ও নগর মাঝে সংঘটিত চুজি | এই চুক্তিতে 


ব্রিটিশরা করো টুকরো করে অসংখ্য রাষ্ট্রে 


50015590 00111811) 
ঢা. 8581050011৩ 3৩8: 

2008 01510 09£ 08110010718 
0655, - 


১০. 96০ 05 /১০০-[৪00], “111৩ 7২150 01109 ওঞা] 


রি 0180 91 10715816]া) 1 (1) 
ব19150100) 06000, 10) 1]থা) [১81)19 (৩৫.), 1109 19801/7১919 


90109 (38990190, [, 
210 3৩৬ %০]: 7২91৩৫৪০, 2007, 0১. 40-50. [১ 1,010) 


১১. 107 & 10010 ৫61911৩0 8109151 5০৩ []থা। 7১012১0, / 11151019 01 11006ঘা। 
81530160705 19005 [৩ 2০০01০9, ০8100108: (০810011080 [001%61510/ [959 
2006, 00. 14-60. ূ 


১২. 310101)0 ১৪৫১ 11০ [10৬5100101 01 01)9 19৬19] [১50019, [,010001) 1৫ 13০৮ 
0]: ৬65০, 2010. 

১৩. [1101085 10181010001, [115 [২০৮০1৪101 ০01 51. 101) [110908164৯1 গা 
0819515 ৪00 ৩০1)011913 [510], 40) ০৫, ],01.000, 1644, 0. 544. 

১৪. [9] ৪ 1501611)৩ ৮৮919 (9 97010092900. [9৩০০0109 4, 1665, 0016 10 গা 
[0015 1005 ৬1510 ড/85 11515: 1175 [15019 01 11)6 311615]) 10৬০1001000. 016 
[55101811001 005 16৮9 (0 815901)9, [,0100010: 7311 /৯]া) [0101108010179, 1956, 00. 25- 
6. 

১৫. [85981 7800010১ [,5 91010151076 [১01110016: 77600159015 ০1 1৬1111191715: 10 12711106 
[0৩ 1166১ ১2115: [357631011 1920, 0. 20. 

১৬. 901৪ চ. 5৪৬/৪৪, 4১191010108 0)6 1$110016 1:50: 1100) 707929115 9 65019 
00816800108795 চ8159019, 0101) 10)6315 50010710050 10 00৩ 00015৩15109 ০£ 1301 
০21011058৪0 010819] [11], 2013. (৩ ঢা] 

১৭. 4. ভা. 0. 07849010, 1,010 [1710989, [,600615 000. 108500 600যা) 01006 1101) 
1000, ৬০1. 2, [,0100010, 1847, 0.7]. শ 

১৮. 0996৫ 10. /১01)017% 01103, 1107915 ০0110)6 ই ক ৩৬ 

রিকি ] ৰা 2010, 1). 
35101017011) [310619100, 0৮010: 0৮00৫ [001%01511) 216১9, ৃ না 

১৯. "5৬19 11. /১0767109: 71651061 [010 £১08109 12100018099 ৪. 1০৮/191) 11010061211 
(1819), 9.1০৬/191)৬1100811101915-01- বা 90 ৪7৫ 

2 টি ্ী গা): [,010 9095950/ এ 

৩ রা রর নিত (08000071056 001%01510 

চ40861168] 900০7. টি ৪ 76৮/191) 17011৩1থা) 


7655, 2014, 0. 380. 


; (90 09 10৬41) 
২১. 00019 4১91)169, 681] 01 91085901, টি হি 1886, 
[19০,7779 [তি 204 /04% 9105 9৩৬01181391 12357, 75 96৬00) 881 ০1 


০0. 1, [0. 310-11; 5০০ 8159 মি সিডি নি, অগা হু 
ন্‌ ডা 15৩. 10/2, /5089911, 1846. 
01৩১০ 1:900005020 0081219) 145 074102/2415 মিযাতাজা। 
7 তনগ [11110619119, 1176 7০016 সি 3১95, 2011, 9. 
|) [১ না রিতা (0 007010111], টি ৩৬ ০০ 
[061200১ 110 
119. 


রর 4, [). 104-5. 
২৩. [16 100007 098110119 ০৬1০৩, ৬০1. 6৫ 


২৪. 101৫. | 
ই 1840. 
২৬. পি শু()95 01 ],0170910, /১050051 11117 

১৬৫ 


0 0:2101902101101- 


[০৬/15, 7381101 8170 ৬/০121718100:]])9 717; 
[801, 1,01491): (00101110101) 09015, 2009 40115 
+/১1011)010%  4১51016)-0900৩1, শিরা 19. 
(9.), 1176 ৬/০0114 091 0০1)114 1,091: /&া) 8 
২০৬/ ৯0116: 1৬. 15- 517917)6, 2009, 7. 56 
86৪ 10 [গা 78000, 106 1২156 ৪0৫ [7 

1700-1948, 1,0179017: ১৪৭1 [9913 যা 


17 0০015 
76 


পা (119 101001291006 0! রঃ 
২৮. [99012] ১. 9010101019, 
9181900105 11 1101) 1). 11111011101) 


81013001079] 901০১, [,00001 81. 
২৯. ] 108৬৩ 00%910090 1115 | 


[7১9105111)101) 1091891: [116 110581715, 


84,117. 
৩০.179111)11 01901 [701 19 


0৫ঘাাঞা। 10100101615 59061010701 9 


016 01106 0 5/01159 | 101001151). 
[1119 1010101415 10 11. 91011017 (9০1100) 01. 110075৬/ 


1051 0111) ৮0115 ০0 
৩১. সতেরো ও আঠারো শতকে ইউরোপে ঈশ্বর, মানবীয় যুক্তি, - 
551 আলোর সা 
দা নীতি খড় । এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল বিছা বহে মান 
বর ক আরতি ক কো 
এর সেক্যুলার রাজনীতির ধারা তৈরি হয়। অনেকাংশে খ্রিষ্টধর্ম ও য় পড়েন। 
ঈশ্বরকেন্দরিক ভ্রান্ত চাপাচাপি এই আন্দোলন বেগবান করার জন্য দায়ী_ বদের বাড়াবাড়ি, 
ক ফেলে আলে মোন দাহ গস দনবাহিনীতে এন জার ছিল 
দ্র যে রাস চরমভাবে 0 
লা গর না একজন বি সা লিল ১০৯ সাল গ্রিস 
লিগ ও উতে এক ফরাসি স্পাই একটি দলা লি রসের জার্ধান 
রি দাবি, এই হাতের লেখা ড্রেফোসের পায়। সেখানে কিছু তথ্য 
র তথ্য জার্মানির র সঙ্গে মিলে যায়। সে-ই জার্মানির চর 
পরবতী কাছে পাচার করেছে বলেই ফ্রাল্গ ৃ 
রবতী সময়ে জানা যায়, সে নির্দোষ পরাজিত হয়েছে। তার সাজা হয়। 
প্রকাশ করে ছিল। এই ঘটনা 
দেয়। জায়োনিস্ট আন্দোলনের ফরাসি সমাজের ভয়ংকর বিদ্বেষী রূপ 
বেস ইন কাতার করেছিলেন এ ঘটনার পর তর চির একজন সাংবাদিক হিসেবে 
বনে লাদা রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন শুরু করেন পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। 
নু শুরু করেন। তার বিশ্বাস হয়, ইউরোপিয়ান 


8] 91 


91 গর 
১0. 


99011981005 (0 00191) ()181)899:1110 [1151 
[9810178 11) 1১919501)6, 10101710: 1] ভি 10505 
৮ 4৩05, ॥ 


01, [১919511006 1 
9০175 11. 11811910177811017, 1856-1882: 9180169 1] 


90০11, 730 ] 
21501001010, 870 7১0111 
, ০! [) 
10081 195%510117011 ড/851105100: 1105110016 01 2810311 


৩৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
একটি ইহুদি চলাকালে ব্রিটিশ সরকার 
বট রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে সমর্থন রকার তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের অংশ ফিলিস্তিন 

সরকারের জানায়। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর এই ঘটনা ঘটে। এদিন 


৩৫. ১) 


0০, 1076 [২] 
৩৬, 156 210 
পৃথিবীতে মিলেনিয়ায বা এক ৭11 ০1৪ 29105111121 1) ৃ 
বড় ধরনের ছিব লেক বা ৮749১,7 [1 
বর্মেই বিশ্বাস করা হয়, একটি নির্দিষ্ট সময় গর 


জন্য শাস্তি 
তিষ্ঠ অনুযায়ী 
ৃ কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে এক হার 
কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। ফিলিস্তিনে ইছদ রর 
১৬৬ 
05 


। তাই যিশুর আগমন তরান্বিত করতে অনেক খ্রিষ্টান ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র 
| 
(তথাসূ্ 


: 101)5:///-01018010168-090/19019/1111৩11014119) 

৩৭. ৬01০5 1970 811016 ৮95 10000115106 95 110৩ 13811001 1)৩০1418101. 810 [৩ 
1টি (1. [305০ (৩৫.)১ 010] 1১911105001 (9 1301191: €911০19৫ 1558১5 01 1৬185৩1 
০০ [0700]: ঢা৫11. ৮9১৯, 1992, [)]). 1-38. ূ 

তর ৬. ব 1610105, 1১21৩30010৩: 10061৩91109, ৬/451)1100101):111511001৩ 017১81931119 
500165, 9013. র 

৩৯,110 9০০01 1085 0৩07। 1৩0011000৩0 ৪ /1107 1509৩510101, 1110 111420 13700)11৩ 8170 
(51701189৩, িত ১910. 13900910। 1190১৩, 1999. 

8০. 7010) উ11161910, 10. 0109 111৬০101017) 91 /১001911 15190], 1,010001) 2170 ০৬ 
গু]: [001908৩, 1999, 00 1101145 1. 11101000901, 10) 111০ 1৬191110891 7১851: 131011091 
/0018601055 800 00৩ ৬1911) 91 151961, 1,040): 138510 1390155, 1999, 0198090 1116 
00০01)980]. ১9০০1 01 01011০81 11011)91191) (1101 ]01:90169 (16 101910 01051170715 2170 
[65689101. 01), 11015 1১519. 

৪১. ইহুদি বর্ষপঞ্জির পবিত্রতম দিন। এদিন তারা রোজা রাখে । ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের 


ক্যালেন্ডারের সপ্তম মাসের ১০ তারিখ এটি পালিত হয়। সাধারণত ইংরেজি সেপ্টেম্বর মাসে 
হয়-অনুবাদক। 

৪২. 9110170 ১৪০৫১ ]1)9 110৬0100101 01100 1০৮19) [১90101০, 8100 11)6 [10৬০1001017 01 
106 1:20 01 157861: 17010 17015 1,800 (01107701810, ],01000] 0100 135৬ ০011: ৬০790, 
2014. 

৪৩. 00151010 ১০1)01610, 170] 1391]1]) 19 09105910: ১০ 1৬161701195, 
15705810]: /১] 0৬০৫, 1982, 7). 34 (79019৩). 

৪8. 116 19119৬11078 09055 0] (17০ [০010015(9 216 (81061. [101] 81) 85599510701]1 
9 11০10031000, 0701081 8100 [010-7101151 10 10011611161595 ৬1 1100170861৬, ৮1010 
10011065 (11০ 00০01051015 1]. 01]. 

১০০৩ /৮101 1550707 40100991010 01 [২০থা। 00915যা) (0 21011917: 4৯ 111910155 
/00£050 12, 2005, &[21011917-191801.00]. 

8৫. ড/8110 1:8০0891 116 [1150075 ০? 210119055৬4 ১০05: 18009 80 
ঢ806708015 2003, 00. 338-98. 

৪৬. 19৩ 1799 16001 ৬1015 00. 076 [70950760 15 ০0৪৬ ১150, (1899 ৪1 
20110101706 7816: 1175 7১01161০8] 12০01010 0£15৬751 9/015 38010081917 
18570096191 [115918, [,00400: 9 1১191079 17595, 1989. | 

৪৭. ৬. ডা. ড/০15591 87 1. ০8107101961 (905-)১ 01081], /512108111): 4১ 13108181011) 

লিন ১ 1৬151 963. 
09 96৬5৪] 119105, 6৮ 015: 0%0010 [001৬০19115 19955, | 
৪৮. 12116 [০০০/16, টি 8010081191, 0৯01: 319015/61], 1993, 0. 70. 
রা 11079 ভা প০ 1191006 9£1০90৩ণা। 710101910: 110৩1160008] 011810 91 
. [3891013901, 1981, 10. 187-209. 
(6 0৩79) 36806, বিত৬/ 50115. 2491 ই মাক | 
রর 1980 101৩ ০০০1০ 001 [০৩ 811৩/19110)811107819.018, 
৫০. ০৩ ০৪/10৫০% ৫100৩ 70019৩৫ ],910, 1৩] 4১1৬: 4 
৫১. 995 [11621 9185/10, [10161810 0110 (0৩ 11 ঃ ১ বি 


৬). 

0৯৩৫, 1979, 2 072 40030191095, 0001641. /১১৪ 58৬, "109 
র ৪ রে টাল 07০17510191 0)6 31100 9107৩ বিএ1197, 1০৩10, 5 (1998), 0. 
*400)05 91 £1910% 

93 ০5 91500035101. 91 (17০5৩ 01)110105 01) 0৩ (9010 11) 4১৪1) 1২9৮)৩1, 111 017৫ 

৫৩. 4৯ % এ 


রি (5০০ 1,81105 19৩19615191, ৬৬৮ 01; 01 1৩৩৯, 2014. 
900৬৬ 01 /191: [১7070)56 ছু 


€09177১08101101 


ুলাইমান জো.) আকসায় যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল 
৫৪. ইুদি বিশ্বাসমতে? ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর 


৭ বষ্টা্দ রোমানদের অত । বর্তমান ইহুদিরা সেখানে থার্ড টেম্পল গড়ে তোলার অপেক্ষায় 


রয়েছে- | ঢাাঞা 06015 7০11 ৮101) 20600805 16191911093 ০2 (9 
॥ 


রি রি রি 811010 4]1)6 1২084 19 7381000: 11061715191 0? 0001508) 
(0810 1] ১1০) 


71919, এ 8 11701109501 (6৫5.), 1119101/, /১101890195% 870 
৫৬. 11870 11017 2 '115101011, ],01001) 80 13০%/ %01%: 7২০1০৫৪০, 2016. 

51051077র্মান ও উসমান সাজ পরাজিত হলে ব্রিটেন ও রা মিলে জারসানি ও 

উানিদের কলোনিগুলো ভাগাভাগি করে নয়। এই সময়ই আরব ভূখণ্গুলোকে টুকরো টুকরো করে 

তারা ভাগযোগ করে নেয়। এই সিস্টেমকে বলা হয় ম্যান্ডাটরি সিস্টেম । এই সিস্টেমের অধীনে থাকা 

| 

১টি রি 00101019119): 11751 800 [850 11000195510175 01117016751 

0% 001001590 00101015615, ১০00101 (0101119] 9100165, 2:1 (2012), 00. 39-58. 

৫৯. 7091)6 1391117501, 'চ60911105 /১591791 চ০81109, 11) 115 13001 ০? 0115 95০07 
/81159) 161 51৬: /ঠঢা। 0৮6৫, ? বরা টন ৮ রর না 1176 1915651 

[ 11606101) 9199০0100 /৯1198 0181 €1011195১ 150619 21) 
তাত এর শাব্দিক অর্থ সংঘবদ্ধতা। ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসে চাষাবাদভিত্তিক যৌথ 
সমাজ গড়ে তোলে । যা চাষবাস হবে তা সামাজিকভাবে সবার মাঝে বন্টন হবে। এটি ছিল 
সোশ্যালিজম ও জায়োনিজমের সমন্বয়ে গড়ে তোলা এক কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা। প্রথম কিবুতজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯-১৯১০ সালের দিকে । সোশ্যালিস্ট-কমিউনিস্টরা 
কিবৃতজগুলোকে তাদের মতাদর্শের স্বর্গ ভাবে-অনুবাদক। 

৬১. 0108 110016%%102 “ঢা0]) 71009) 1719-/১৬০9৫৪. (0 91019100101" 10) 1179 73001 01 
176 96০0170 £1159, 79. 210. 

৬২. 11থ0 79000, 4116 11015 10. 006 9617%109 0? 710171917, 10) [719]]) ৪10 
111005901, 7151019, /১০109901089 800 09 731916, [00 205-18. 

৬৩. 17০7 ৪ 0150855100. 01 101656 ৮/015 ৪10 019 981 11090000100 91 7 
০010118119 021901£) (0 1106 7696810. 01), 710119198৩0 1৪, “[119 ০9190158001 
7০799001510. [5786] ১9০101085, ]] []থা। [800৩ (6৫.), 1176 157901/১81631106 
3865007, [,070010 270 1২6৮/ ০ [২০41০৪০, 1999, 01১. 53-77. 


৬৪. 14107617107, 10৩ 9101৩ গণ 00101101190: 4১ 1101] 0009৩, 1.91৫0; 
13100707900 1997. 

৬৫. 110630 11)07)99 816 015005 
011 10) 179075৬: 967 
/১০110701 1998. 


৬৬115 8/9921৩0 017 170 01018] 2৪০৪০০০1788 ০ 1015 ], 2014, শী 
৮061 01010 10 11)9 15780]1[)1695. 


৬৭- ২915৫ 1) [0791187 1. (07809, “[38160109 10191098009? [২91181905 [1 150. 
উন 014001 ৪0৫ 18100 00১৩৮ /১09থ01 9আা, 3:1 (2007), 7 লি 
১১৫০১ ০ ২থঘাথনাডাথাথান শপথাহ 00000 1২61০০.64 2790901 1৩ আন১ 
187, /১089015, 2001, 8! (৬/1.01৮. 


96৫ প্র. 10150) 11. ৪) 9১০০11910০0 (01 8195 নন 
8০11৩৬9], 10 11955191)3 [901159, 16] /১৮%: ১5৫10 


১৬৮ 


€09177১08101101 


এ (00010 10 /১৬)01 10115 13000] 9104 00081)01) 0079741 11400, 70) ৩০, 
টা 1963, 1. 4 10106 দাত 56৬৩141 ৬/৫0091199 9001) 89 1176 (01711 /১1011559 10781 
পন গা [011 019101)06 
159 রঃ |)010-/10) 1)11091)0115 5 1070 1১50016 91 151961 10) (761 1,804: [ঢা0ো) (076 
00101100 0115199110 (0৩ 13010101010) 1010 5195 [010119109 10 11616 10 1976 27 
60010 ৬1006, 15901 11) 1:8116) 11) 1946. 
চর ৭০, 11011) 0011) 100৩ /১0185 01106 /541-151401 €.0011101, 05101; 0৮00 
[00050 11৩5১ 199). 
৭১,110 19001 00))৩015 00 016 9111919] /৩09119, 091০ 140৬০170029, 2014. 
৭২. 101) ১৩১৩৬, (010৩ 1১01৩500)৩, (০0100019৩, 1,070007: /১0১4০49, 200], 0. 401. 
৭৩. 13010181101) 1)611-11911910101) 00101151079] 91105: 16060101979 01) (016 1115019 01 
71019) 014 1519৩1,1-910091):1১0119৬৩ 11801011191), 1992, 0. 74. 
৭৪. 1১810 ৬/011৩, ১৩1০. (91010181151) 010 010০ [,0%10 01 7511101791101। 01 10)6 
80৬০, 108701 91 ()009০914৩ 10১০8101), 8:4 (2006), 70. 387-409. 
৭৫. 101. 
৭৬. ১০০ 1১৪])1৩, ১17৩1] (01010191191). 
৭৭. 10 9. 01505519) 91 00০5০ ৬/01165 04 1106 ০৫11 11100000101 01 176 


00101191151 [01901] 1010 11) 1৩১০8101) 01) /1010151, 59০ [২৫17১ “106 00100158110 
7১0150৩০61৬৩ 17) 15801) ১9০919195%,' 


৭৮. 91001191510, /১ 0১৪০0( ৬4110) (76 1,910)? 10) 0175 13901 01056 96০017 /১1198, 
0. 239. 


৭৯. ] 109৬৩ ০৮৪10110৩0 11656 19181101911] 11) ৫0691] 1]. /৯17150015 0৫ 1006) 
1১8195011৩১ 0). 108-16. 


৮০. 11191101, 1১৪19111191) 1017011১ ]. 239. 

৮১. ১০০ ]১৪]00০৩, /১ 11150 017109০]া) 7১81956116১ 000. 109-16. 

৮২, 9০৩ ]]থ) [১9000৩১1006 1500010 01921709106 06791590176, 0১001: 006৮/0110, 
2006, 0). 29-39. চা 

৮৩. 99০ 7১810199, 1016 [19০ 8100 17911 019 78195010181 ])/0850/, 00- 283-7. 

৮৪. 0:01 8) 10)-001010) 01081519 5০০ 1191) 7912৩, 110 1098. ০115196]: /৯ 71901 01 
7০৬০1 800 00170৩/1০4০, [,010001) 011 ট3০৮/ ১:০1: ৬2150, 2010, 2- 15378. 

৮৫. বিএ 1৬195910)9, [250019101। 01 0106 [9195110121075:]] 5 007০201 0% “][81)9িণ 10 
?7101191 7১0110198] 7079050), 1882-1948, /8517175100: 1051 0016 00ো [১8159016 901০9, 
1992. শা 

৮৬. 9০০৩ /১10106 910910119, 1814 2100 1১0%/61 ৩৬/ ৯015: 00010 [0101%01511 7১769৩, 
রা | [08৬14 1300-0000107 106 7২985 ০10 5:80, 4) 0৮6৫: 791 
/১1%, 1938, 70. 179-180 (7601৩%), 

রা চি [০1101 17 09091901017 ৪1 [09105111)10]0670199160.00যা1. 
বা 00১, 10৩ /১181) 00651101780 0০ 6৩/15]) 7১7001010, /া) 0৬6৫: 761 
0. ? 
ী 101৩৬). 
/১৬1৭, 1985, 0. নন 1২121719905 ৬1০01109: 4৯111900101 07০ 21010150-/190 
৯৯১, গেদু 999, ৩৬ %01: [২/)917) 1195৩, 2001, 1১. 142. 
09091, 18 ॥ [85 17১19015101 0111) 1১91050010190)5, 0. 117. 
৯২. পা ল (9 1071০1007001 10 118811%, ৮11) 3], 2008. 
৯৩. ১০ ॥ 10705, 1৩1 /১৬1%: 14৬, 1947, ৬০1. 5, 0. 
৯৪. 19৩11 10915001501, ৬/11107065 রে 9 7. 112. 


03 02101902101101- 


(090001 71010151 /১10115951৬11100195 ৪৮১4৩১১২৮৯০ ৮৪০4৫৬৩, 1৫) 
৯৫. ৮61) 


রড ৩ চিট /510101505, 1৬11055 ৮১759) 8 300৩ 


12, 1938, 100 31-2. 

৯৭. 1010. 

৯৮. 1010. তা । 

৯৯. 918) 17821810, 40818911001010 11101010108, 1)10 13০7-0001101) 11 (0 1২৩-১/16 
[71510 718212, 118) 16, 2013. 

১০০. 1010. 

১০১. 1010. হত 

১০২. 1016 05 09150 (0 19110 (1656 ০8119 ৬25 (1)০ 1115]. 10017781151 [75101 
00010510176 39০০107 ৪৮ 12, 1961. 

১০৩. 1120 9120, “৬170 4016 1116) 15802০1160): 1116 1119107%, 115101102-800) 
[২০16৬৪০৪ 01 0)0 [২০016০6 1১0101011), 1) 0011904 175917101 8100 15060109 001৪) (6৫5.), 
[1০ [১8169110197 7200015, 1948-1988, 1,017001): 10118081999, [1). 37-63. 

১০৪. 966 78009, 1116 [3110110 (19815106 011১81650116. 

১০৫. 4৮ 31181, 116 1701. ৬৪11: 15861 10 (119 4৫ ৬/0110, [,01700]: 
12108001, 2014. 

১০৬. 101. 

১০৭- 4১৮1 51018170, 001115101) 4০010551116 10109): 71175 /১001101), 07০ 71010191 
110৬6116101 80 006 7১81110101) 01 7১91951106, 16৮৮ ৬0110 00101018 [001৬০1510 1১1653, 
1988. 

১০৮- [1015 ৮+85 00165 ০0011017611 [010৬০90 70 91718 11810) 11119 13111) 01 
157891: 15009 0100 [২58116193, 15৬/ 01 [811019017, 1988. 

১০৯. বি ৪00 [1016 010000100 1919119] 01 (1115 (৮/19(1193 170৬/ 16011 5১000996011) 
৪ 16০6] 0091. 0% [16719 061705161, [95108 10 1:0:691: 011, 7১০৬/৪7, [81691105, 270 079 
10000801009 01 [03 ০110% 10) 10৩ 1৬1016 15855 5৮৮ ০01: 001010018 [0016191)। 
[1699 2015. 

১১০. /বয়180 59, “06 [10001908001 011190 1১216510181) 11017 0 016 
1572211 31816, 1948-1970: 017 0) 80৩, 118175001180101) 2100 00179181015 01 
614008101 ১০০1811৮212 (2003), [00. 75-94. 

১১১. ৬110 10010, ]থ7 19815: 1/8510- [1817 0116 (017000551 01781690106, 
1007191 017১81951176 91000165, 18:] (1988), 019. 4-33. 
ভি টা 105 টা 01016 81991011121) 7২০00599 [১7019 [২০৬151060, 

: 1056 071৬2751 17655, 200, 0. 426. 


চি 03 5081৩ [9978111া1, 30৪০18] [২৪0 0. 190:010 01981918, 295 10, 


রে ] মা (015 11. 11791311710 (019217511% 0117১819301179. - 
13৩27941 রী ৩৩19905 887৩৩5 910 1101. 59০ 4১৬ 91011, 19801 8074 72816910101 
১১৬ 9 মা 1২510191073, ি৩/ 01 800 1,000: ৬05০, 2010. 
টা রি 8110১ 00110191017 /৯01039 (79 1011), 
৩ এ, রে রে 00 0015 1905 10 115 ৮/0115 366 ]010 3০৪০৬5 1967: [51861 রা 
10 110) 70৩ 908 377৩৫ 015101001৩ 2890 ৩ 010 17011 1৫ 0017041), 2008 
99, 111৩ 0001101 7810001: 1978015 [২016 11. (1৩ 1958 01915, 1] 13029 


19015 ৃ 
৫ 0৬/৩0 (৩৫5.), / ২০৬/910107781) ০2: 1010 1110016 1১991 10) শি 
৩৬/ 01100], 3, 0115 2002, 7১. 245-74. ৰ 


১৭০ 


€09177১08101101 


৪ 01১৪1101001, 
০. 10176 10101 
১১৮, 29076, 


১১৯, [010. 

101. ও | 
১২০. 0321-09101 /১1011৬৩, 13৩0-0001010]) ])917, /১8051 19, 1958. 
১২১. 


২.0 & তা 1190৩১! ৩1519]. 91 0৩5৩ ৩৬০7৩ 9০০ 198৬৫ ১108101]), ]5180]:10) 
টি ০,101 /১৬1৬: এআ), 0৬৩৫ 1991, 00). 239-4ণ (119015) 


রী ১২৩. 956 911810), 110৩ 1101) 011, 00). 95-147. 


১২৪. 780৩, “111৩ 10101 1১811)01 01). 251-2. 


১২৫. (1 01051851006 1978911 1৬1111919 70 (100 (18109 01 0৩ 1967 ৬৫1" 
0০৬1৩], /১00৩৫ 1:0০৩$ 414 [91100 1১011০১, 1963-1967, [07000 0 ২৩৬ 
01 ০৪1৩৭৪৩ 2007, 00). 121-2. 


১২৬. 1178$০ 015003১০০ (015 11) 09121] 1] 1121) 18007, 1২9৬1510076 1967: 1176 78199 
7গ৫02যা। 01 7০৪০৩, 7১91110191. 010 ]১৫111১, 99110 (.0101018] ১01০5, 3:3-4 (2013), 
90. 341-51. 


১২৭. ]]। [015 [90108] ৮2 0708] 11015150011) (81595 109 0110181 1127116 0£ 
[98৩1 5 06990160 0 010৩ 01115 19৩1 81010018105, /১00 


৪ 19081, পা] 06170119119 1. 
১66 019 170886 2010 1২৪1119 01009 [97801-1815511)6 (00110 [,0170070) 870 ০৬ 01] 
৬9০, 2003, 00. 135-45. 


১২৮. ঠাওোছ। 20. 11067৬19৬৭ 51০1) 99 8৪010. 0718 12, 1967 (0 0০ [0] [06৬15 
5010০ | ৩1101 10৩ 001586৩1060 1 ৪0410101) (0 1 


00015 106 9121) 19610)5. 969 191617% 
3০৬, 3 10855: [৩৬ 0০ 1967 ভাঞা 3108090 1106 111019 7851 [,07001): 91701) 
গা] 9০51৩ [0, 20094.10. 32-3. 


১২৯. 101. 


১৩০- ১০৩ 4১৬ 9101910, “৬181100607৩ [1910 ২00০১ 10 451 91এ1। 200. ডা). 
[0৪০া [১0015 (9৫5.), [116 1967 /8০-19796]1 জাঞা: 0178105 170 (00709900160095, 
(8050056: (8000110%0 [001৬15119 01595, 2012, 0. 114. 


১৩১. 10146151510, [1796 8170 1২০৪11, 0. 12.5-35. ৃ 
১৩২- [10516 910670651, /১:৪9 7011009, 7১915911081) 80101791190 200 01৩ 51৯ 1089 
থা, 3178000: 91555%.59841770 77559, 2008, 0. 117. 
১৩৩. [986] 30815 4১10101৬65১ [11000099 01 2০9৬6111061 17৩901065, 0016 11 ৪00 18, 
1967. ও 
১৩৪. ৪1519 71110 ১ 00151 11৪19" 1006 00091580100. 0? 10705819], 
০০1৩] /১90 ৯1, 9:1 (2009), 20. 122-33. 
ঃ 1 ১1967. 
১৩৫. [97951 31810 /১:০101৬৩3, 11101159 01 60%611170110661109, 1015 26 
১৩৬. 1927615 006 23, 1967. ফি হি 
১৩৭. [)পা। 02৬11, 10758109210 1৬01559 000100011195, 9612 
তরয0৩1 2002, (49১1৩৩৬), 
১৩৮, 1010, 0. 16. 7১916591016 “95011801017” আও 
১৩৯. টবওা। 00১9119155 4002009155: ৬7) 105 9০7 
৪ 000001019 [80০ ২11907৩1018, 5০৩019৩2 2013" 
[00)1০15 81:০9, -018, সমাজের 
১৪০. শহরের অনুন্নত আবদ্ধ এলাকা । সাধারণত 


03 0:2101902101101- 


[64 176 [005 01 1116 18100: 1116 ৬/৫া (0৬ 


ৈ 1৬৫ 1 
১৪১. 10111) /011| 8110 /১11৬4 4 10111079, 1967-9007, 1২০৮ 01]. ৪010) 


[59015 99111911110 |) (16 09০০01016 
13901, রা || 0011151)01 [১0010 1২6919101০6 |) 1১919911116: /১1115101% 0? 1709 
১৪২. 11211) হু 
01701)0৬/111010 [,010001): 7১10101১055, 2011. ূ 
৫) হ /:09081190 09501100107 ০1 015 110 ০) 0০ 10000 1) 1191) 7১81076, 1]16 
১৪৩. 


1:01801100 7১9109001805: 4১ 1115101 9110) (০ 1 19890 ৩৮ 11250 20৫ 
ৃ ৃ 0955, 2013, 100. 46-93. 

[,070017: ৪16 [011/01511/ ঃ নস চাতা) 7543৭ 

১৪৪. 10715, 190 13110) 0101০ 18105101010) [610৮০০ 1১1091010 7২০৬151060, 10. 471. 

১৪৫. 965120000, 116190010 0581918 ০1791690790. 18171. ূ 

১৪৬. 8119 [২0010501, 41,0০01 9008819, 181101091 ১৮23 28155011100 
ঢ5900509 1011)৩ 1580 3991] ৬৪550168110 115 /১0171811), 1956-66,' 11007781101781 
[07791 01119016385 91015, 35 (2003), 100. 393-4106. 

১৪৭. বিপথা। /১1161781, “/১ 4110 0? 0 11000110000, 198৬৪, 96101610907, 
195]. 

১৪৮. বঞাঞা। /১11021, 4[৬/0 99০110 1৬19850165, 1116 ১০%০1001) (01011, ৬০1. ], 
0. 291 (119016৮/). 

১৪৯. [178৬6115160 (1)956 11) ]1)০ 1:01601101) 1১৪19501012105. 

১৫০. ১99 7১809, ]11)9 7:076010191) 9163011)191)9, [. 65. 

১৫১. 996 (116 [0001 0/ /১08181), “/ঠ0 /1101-17]08]) 7২10105 ৪৪ 001 0106 [58011 
50057790000 [9০০7001 10, 2015, 8 2091817.015. 

১৫২. 1115 10105819]া) [১০91 13০৮০179০24, 201]. 


১৫৩. 5০6 [12 781009, 10 [001০7 1828190): 10081591101," [,0100011 [২০৬1৬ 0 
[39015, 960691006 10, 2009. 

১৫৪. 566 /10010]) 96118, 40936001075 প্রাণে 1২906611019: 15186]5 1,9909175 
7679600005 01১68০০, 1967-1979, 1/19016 7851 9010165, 22:2 (1986), 00. 236-5]. 

১৫৫. 11011 001801, 7১81991109 1১9(৬/901) 10110105 2100 10070, 1945-1947, 
13129170515: 73721000915 0001%01510 12659, 2013, 7). 201. 

১৫৬. 11017100 09181160 ৫9500151105 01 ৪1170 5৮61 3101) 06101011610) ০21) 06 
10400 01 1106 ৮1905169 01 10)6 ]15178911 (০01000101৩9 /১5৪11051 170059 [)6111011110109, ৪1 
101180.01. 


১৫৭, 396 10৩ 16701 01 (79 196] 90 5691) [01, “[,8/ [3700-067161ূ 01 
1578০11 015111815 1 (15 ০৩1 1381010 8 ১5911-010.015. 
১৫৮. 99০ 102৩ 810 0০900160 [১8199110181) [071001169,, 2 20119919/.0105. 
টি রি 109 9(91109ও ০০০ 19 11016 8০০৪০ [01 1987 010৮8105, ০০ (109 216 
£9,5.9007955 001-1019 [56719 83 ৪ ৯/1)010. ১৪ 0১617979015 01 86811095 09 73199100 


8100 151 11161 বি 
পাব ওত 788০ ৪. 0561900.0, 01070 39109 170100 17700 810 


১৬০. 
০. 0006 01 (06 10016 111010005] 1610015 01) 1116 10101901-5 01 10715011615 ০০) 0০ 


(00000 1 19 1 
পি ? 011 11811, 11518৩11 01০93 45516 800,000 [১1691101819 9100০ 
১119 98001 082916, 1)০০011190- 12, 2012. 


১৩১. 9৪০ (076 009০0170111) | 
! (1 ৫ 9 
/817900/ 814 10)9 170০8100111 চা রি 


৬৫, 8 (0010000001-01, 901 0115 12047395-40307085 1001 9৩০০1 0110 


১৭২ 


€09177১08101101 


২,996 41010016 |) [578611 01150105, 09০00) 29, 2014, [01001৩58507008107 
১৬২. 


০0. ১৬৩. 0161 ২1080161৪0৫ 580 (00001, ]0৬/8109 1050 91077000810 
65 [6201 ঠিওোা। 10৩ 50481581100 091 137861/2815900৩” 10 ১. এতো) (৩৫.), 

পোনা চ001010, 1910715 07905 00 [01100 উ10000163, [0700 
1]1]1018 1. 20 

রে 0]: হ011৫59, 2004১ 00. 119-91. 

রি ১৬৪. 9৩6 0 [)8৬13, /১08101910 198৩]: 0551010106৩ টি 075 507085]5 গিণো। 

ড10য [009: 4৫ ঢ০9০915, 2004. 

১৬৫. 1838109, [১05019100. 96016 7১819911121, 0. 107. 

১৬৬. ডা8110 চ5121101, 1২51510108 0০ [0304 21100] চ55010010]” [00] 01 
?8199110৩ $10৫1৩5, 27] (1991), 00. 5-21. 

১৬৭. 116 ০০১1 ৪০০০ 01 (৩ 0৩৬০1011713 1580108 10 100৩ 0519 4০০০৭ 15 
[010৩ [161556 4888০, 4১931501110. (9 0919: 776 1$19512 01 ১১ 1/195105 
চা1৩5” 190৫1 017১815910৩ 31৫1৩, 38:1 (2008), 00. 54-65. 

১৬৮- ১০০:1993 0919 [0৩1], /১£601)011" 1518৩1109195110180.0900]-015. 

১৬৯- ৩০০ 1থা। 1318015470৬ 10৩ 09109 /১০০০এ [২9০০০ 116 


81691010075, 
00190) 7০012 4, 2013. 
১৭০. ১৪৪ '1২156010% 1৬11111055: 0808 ১]111-100থ 9855100," এ 
10৩0815911067087915.00]0. 


১৭১- 11) 2009, 107 1৬81108 01 0)9 /186-]51801 00710) 1948-195], 
19000]. ৪00 টব % 016: [.]3. "801, 1992, 00. 203-43. 
১৭২. [০০৩ [3০৬/51, [১815911]থা) [২508965: 71001055, 7060100 নে (8০ 
১০৪০] 0 ০৪০০, 00190. 19101) [২16]091- 7১001191155, 2003, 0. 157. 
১৭৩. 1০0) 360৬00150, ডা৩৩; [81 10809 7701০: £ ১৮5 01 [98615 
ঢ01101০3, 600381০1): /2] [1555, 1984. 
১৭৪. [০০০৬811৩/ ৪0 [1099010. /১৪]1৫, “02009 [)8৮10:[175 18550 ০? ঢা01৩," 
৩ 0৫ চ২৩৮1৪৬/ 0£73০99/3, /0509 9, 2001. ও . 
১৭৫. [08016] [0901১ 1115 90007599100 06 0911: 0106 191861) 1+15019. 200 00৩ 
০০০০৪0০]। 0611)০ 495. 73810০ [,00৫00: 91019 1595, 2005. 
১৭৬. [২৪৬1৮ [00015 00 06 916191), 13090721805, 3210059812যা): 167, 2005 
[7০০ নং - 
রঃ) [01006 ]] (০ 5০০ “91)ঞাযা?। 131-91)0110) [9০$-10010)5 0090000105৩ চ২৩৩: 
“৬ ” * /১0]1] 30, 2001, ৪£ 5685.50108-69. ২ 
নর টা? [01001 [993081809: 01227553190, 13801008115) ৪0৫ আআ 
১৭৮. [1] [১00009, 11165 (6.), / 90008516 10 [৩00৩ ৪ ২9110] 
10 0০০01160 81950106, 10. 112100 1910০ -, 
(0100০010105 ৬110. 0901:6193 79193). না 
১৭৯. 0১80০, 106 10৩8 ০£ 151801, 00. ই 


হে রি মিন 01 ]191183 ০2] 9৩ 00010 10. 9 9১, 110003 থ €111 
. 4৯15 


: 191 ০০০91, 11110৩100: 1110৩100. 
। 15 0116 1519105 ১০০1৪ 
১9০1৩ 1) 0829: 150898105 


[/৬515169 ১1695, 201]. 091, 810 11৩ ৮৩৪৩৩ (10০৩55৯4১17: ১৮০৩৩ 
১৮২5/81)৫৪ ]015905, [979৩1 107081 
ৃ *া 1707005, ৪|। 
[0701৬০15169 7৩55, 1999, 0- 141. 419 ১০৪১ 


1115, 1 11017৩ 
১৮৩. 39৩৫ 10. /১01৩১% 1116)05, 110 1578৩ 


দু (৬- 17৩৩, 2013. (11৩01৩৬৮). 
৩7৪৩ 190791, ] 81915 রে (৩ 118179১, ন৩1 ১৬1৬ 
১৮৪. 91909111101, রং 


€09177১08101101 


| রর লও নী 
১৮৫, [91901 111)01001, 1109৬ 1510011101)৩৫10 07৩01 1191185, 98510108107 209৮ 


1019 30, 2014. 53 
রং হি ্ বং নাট 01 170৬/ 13০190%910 71010, (16 9199] 01 
চক না 10908 1২. 18111, 1151901 %5. 1191095: 4 
0৮111290015" 0৮ ৪. 011৬0151914, 9৩৩ 4 8010110007ত170369 
01891) 01 0৮1117911015?) 110৩ ৬/0110 1১950 /১010051 22, 2014, 917 ঢ 4 বি রে 

১৮৮: :181083 /3000595 ]81থ]. 9৬০1 /১11015 4১1182৩0185 196০6] 0 1১, এ, 

১৮৯, [জাগা ২4228, 1২৩0011075 100011) ৩৪5 08080111000 07010, 10901 
01009, ৫) 17, 2007-_096 91118) ০১৩৩/10955 9০০9011 01 101)990 বি 4995. 

১৯০. 79163000 7১৫0915: [005 1716 1160 10 ১/০৪11) 1191795, 13130 136৮5, 

1, 91100০0.০0.01.. 
জি '816511৩ [80৩19 1২০৬৪৪11116 1)1৩5/ 00) 1191 101 0780100%/ 
00. [191199, 001910191), 12101919 25, 201]. | ্ী 

১৯২. /১ 18506 01115 ৮1555 ০81) 0০ 10000 11) %0৫1 9(910112, 119৬/ 1১810511121) 
[1916 070%6]9 0০৪০০, ৩৮ ১011 111)95, 091000 15, 2013. 

১৯৩. 7২951917390 15199] 10310940851, /১0111 18, 2004. 

১৯৪. 1301001 7৬10115, (00910016] (0006, /১0)111 18, 2004, ৪100 59০ 10০91 1391111, ০ 
11010 16815: 13010)) 1101715 এ 011০ 709 13901 1701) 1,190191 /10101910," 111:1২11, 
230 (১0116 2004). 

১৯৫. 1১800000, “7২০৬1510116 1967. 

১৯৬. /৯0 9108৬102৩ 4106: 0828 7১10) /১1009 (0 179020 11)6 17১০৪০৩ 1১/:09০9939, 
11981012, 0)০10091 6, 2004. 

১৯৭. 11981012, /১00111 17, 2004. 

১৯৮. 720000, 7২০৬1510176 1967. 

১৯৯- [0 থা) ৪২০০1]০]( 0081519 ৮/1010]) 0) (0)6 08 1059] 5০০ 4১11 /১001117917, 
ও /সা1 00০ 1055 4১০০৫ 076 চ091-9118101) 1৬০০0৮, [1০00:0010 ]10010909, /১0] 14, 

থু. 

২০০. (30960 10. ০৫10 /১11:01)010, 5011 22, 2014. 

২০১- ১৩৩ 1-৩৪থ1 0019৩01৩1063 01119 00790700110] 018 ৬181] 1. (৩ 0০০০]1৩৫ 
79159110101) 11019, 00079 [0] ৬/50911,10] -01].010. 

২০২. 4৯1 1151 11,110]. 2004, 70111) ৬ 


1010200410৩ ০০৩11 30019076৫11 (01001 019 111010%। ]] 
২০৩. ১৩৩0৩ 0910110103 $(80151105 011 73" 8 


1[5০1০703 ৮/905119 0150191).01 
২০৪. 1-৩১11০ 58550, “016 [২15৩ 8110 181 ০9111) রা সস 
শিপ ৩ 1590110& 7119, 10101501911 7১951, 


২০৫. 49010) 18914, 7০011 0101০ ১৩০1৪] [২৪ 
11011 1২180 |) 01৩ 1১816510118 1 0771017৩5 
(01010155101) 01) 11001)01) 1২18115, 09৩1৩৬৪, ৬1810) ২, ১005 

২০৬. ১৩৩1৩ 008155151$ [২01 ১01 101১191001৬, 9৫/৩গ- 27, 3005 


২০৭. /১00৩ 1৩11৩10, ১015 &/0 /১৪৮ এ ৮ 
104০7৩00৩10, 811৩0) 3, 2008. 7) ৯4৬১ 089) আ. 0 0 ১৩৩০১ ০০৪০1, 


২০৮, 1)8৮10 11071501, *1010 1১9০. এ 
1৩] 0010, ॥ ৬৩.৪/৩|)1৬৩.01 8৩141171003 (৩৪৩৩৩, ১৪৪৪, 310 ৩০101, 


(|) 11901012, /১0111 25, 29 16. 


৪3 8881030100৩ 0190178501701, 00 [0] 


[১০1৩ 0. 0৩ 91108110101 111৩ 
(0০০1৩ 0৮ 158৩1 5100০ 1967, ।াখ 


1৩1 /১। 
9119156, 0৩01015, 1801001৮ ৭, শন রঃ (9 1১৩৩) 0828 1:৩90011) 9. 09৩ 13111 ০01 


১৭৪ 


(0811790811101 


01501, “1176 1918৩1-1191085 05859110.1 
২১০. 


২১১. 396 11 [3] 56101]. [91091 “18198110163 ৫001008 00799181017 0851 1,০80" ৪ 
০ ও ০91 13০০0176 (0111011911800]9 1) 1,555 0) 1৬৩ ৪৪5 10006 19 
টি “[9৩৩৬৩10]000৩] 7 (টি ৩৬9 (00109, 360311)0 1, 2015, ঝা 00.018, 

২১৩. বান্তস্তান অর্থ হচ্ছে বান্ত হোমল্যান্ড বা বর আবাসভূমি। সাদারা দক্ষিণ আফ্রিকা 
দখা করার র ভাতের জন্য শাহের বাইরে আলাদা হৌয়াডি তেরি করেছি 
থাকত। সেটি ছিল আইনহীন এলাকা । দেশের কোনো আইন, কোনো অধিকার বান্তদের ক্ষেত্রে 
রোজ নয়। তারা মানুষের কাতারে উঠতে পারেনি এখনো। তাদের সবকিছু আলাদা ছিল। এমনকি 
শহরে এলে আলাদা গাড়ি এবং আলাদা রাস্তা ব্যবহার করতে 
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করেন । ১৯৯৬ এবং '৯৯ সালে 
ইজরাইলের সংসদীয় নির্বাচনেও 


লড়েছেন। ইজরাইলি বিশ্ববিদ্যালয় 
কারণে চাকরিচ্যুত এবং দেশান্তরী হয়ে 
এখন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব 
এক্সেটরের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত । 
প্যালেস্টাইন স্টাডিজের ডিরেক্টর ৷ 


প্রায় দেড় ডজন বইয়ের মধ্যে তার 
সবচেয়ে জনপ্রিয় বই 'এথনিক ক্লিনজিং 
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রে সবচেয়ে পর হচ্ছে তার 
ৃ » ২০১৭ সালে 
প্রকাশিত-'টেন মিথস এবাউট 
ইজরাইল' । 
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জট লযার্ড বা 

ম্থ। এক না পে কাজ 
ল্‌ কাজ করতে হয় ব্হ ধাপে, 
বহু বছৰ ধরে। । রাজনৈতিক, 
ডিক বি ক্টনৈতিক, সামরিক, 
সংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আরও 
অনেক অনেক ক্ষেত্রে! তেমনি 
ফিলিস্তিন-ইজবাইল ইস্যুর সমাধানও 
ইন 


৮১৯৭) 
4 
গ্ব 


ূ তই হিল 
সচেতন হে, নক কলা সা 


উর এন 
কাজ্কিত পরিবর্তনের ছোয়া পাবে। 

নান প্যাপে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে কাজ 
51 এই বই সেক্ষেত্রে 
707/৫-২ারাউ। 
সংযোজন । 
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